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লালা লজপৎ রায় ভারতমাতার অন্যতম সুসন্ত।ন। 


ভারতের নূতন জাতীয় জীবন বুঝিতে হইলে লজপং 
রায়ের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক । এ পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালাভাষায় তাহার কোন জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। 
সে অভাব কথঞ্চিং দূরীকরণার্থ এই পুস্তকখান। লিখিত 
হইল। জনসাধারণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকপাঠে বিন্দুমাত্র উপকৃত 
হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

'বস্ুমতী”-সম্পাদক আমার পরম-শ্রদ্ধাল্পদ শ্রীযুত 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের “কংগ্রেস” নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। আমি তাহার 
নিকট আস্তরিক কৃতচ্জ্রতা প্রকাশের ' ৪ অবসর ত্যাগ 
করিতে পারিতেছি না । 


কলিকাতা । 
১*ই পৌষ ১৩২৮ সাল। 


্বক্ছন্ মজুমদার। 


লালা লজপত্রায় 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
ছাত্র-জীবন 

পাগ্তাবকেশরী লালা! লজপৎ রায় ১৮৬৫ খুষ্টাবে পাঞ্জাবের অন্তত 
জাঁগারণ নামক ক্ষুদ্র সহরে জন্মগ্রহণ করেন।,. তিনি জাতিতে বৈশ্য! 
তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পদমর্যাদা হিসাবে বিশেষ সন্তান 
হইলেও প্রথয়ে অর্থগৌরবে তাদৃশ গৌরহীন্বিত ছিল না। লজপৎ রায়ের 
পিতার নাম লালা! রাঁধাকিষণ। লাঞ্লা রাধাঁকিষণ ততৎকালের একজন 
খ্যাতনামা পুরুষ বলিয়া পরিচিত। তিনি স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে 
উদ্রুভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাঝে তিনি প্রাতঃম্মরণীয় স্বামী 
বয়ানন সর্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাতে তীর ধর্মজীবনে একটি 
অদ্ভূত পরিবর্তন ঘটে। | 

লালা রাধাকিষণ একজন পাঁকা কগ্রেসওয়ালা ছিলেন। * তিনি 
প্রথমে সার সৈয়দ আহমদের বিশেষ অহ্থরাগী ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ 
সাহেব যখন সরকার-গ্রদত্ত উপাধি লাভ করিয়া তাহার রাজনীতিক মতের 
পরিবর্তন করেন এবং কংগ্রেসের বিপক্ষতাচিরণ করিতে থাকেন, তখন 
লাল! রাধ।/কিষণ সৈয়দ সাহেবের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং তাহার 
দল হইতে বিচ্ছিন্ হন। তিনি তৎকালিক উ্দ্দ সংবাদপত্র “কোহিঙ্থরে 


ং | লাল! লজপৎ্ রার়। 


£পয়দ সাহেবের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কয়েকখান| চিঠি প্রকাশ 
করেন। লালা লজপৎ রায় পিতার এই চিঠিগুলি পরে ইংরাজিতে অন্পু- 
বাদ করিয়াছিলেন। এতদাতীত লালা রাঁধাকিষণ একজন উৎকুষ্ট উদ্দু- 
(লেখক ছিলেন। উর্দি ভাষায় তিনি কয়েকখানা পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়া- 
ছিলেন, উহা! তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উদ্দুভাষার 
প্রতি অন্রাগ লাল! লজপৎ রায় তাঁহার পিতার নিকট হইতেই লাভ 
করিয়াছেন। 
লজপৎ রাঁয়ের জননীও একজন প্রাতংম্মরণীয়া মহিলা! ছিলেন। তিনি 
অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাহার সরলতা, তাহার তেজস্থিতা, তাহার 
মিতব্যয়িতা প্রভৃতি বছ সদ্গুণই তাহার পুত্রে বর্তিয়াছে। বাস্তবিক স্থীয় 
চরিত্রের সদগুণীবলীর জন্য ল্পৎ রায় পিতার অপেক্ষা মাতার নিকটই 
অধিকতর খণী। বস্তুতঃ লজপৎ রায়ের চরিত্রে ও জীবনে তার জননীর 
প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এখনও লাঁলাজী জননীর নানাবিধ গুণরাজির 
কথা উদ্দেখ করিয়া! অশ্রু বিসঙ্ুন করিয়া থাকেন। লালাজী তাহার জন- 
নীর সত্বন্ধে বলিয়া! গাকেন, “আমি যেটুকু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি, 
তাহা আমার মাতাপিতার জন্যই । বিশেষতঃ মাতার আদর্শ আমার 
সীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমার জননীর মত গুণবতী 
রহিল! অতি কম দেখা! যায়। প্রথমে আমাদের অবস্থা শ্বচ্ছল ছিল না, 
কিন্ত আমার জননীর গৃহনৈপুণ্যে এবং ব্যবস্থা-পারিপাট্যে বাল্যকালে 
আমরা কোন প্রকার অভাঁবই বোধ করিতে পারি নাই। আমাদের 
শঁসিক'আয় যখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা ছিল, জননীর ' ব্যবস্থা গুণে তখনও 
ধে়প নুখ-সচ্ছনে কাটাইয়াছি, পরে সহন্র সহশর মুদ্রা অর্জন করিয়াও 
গখনকাঁর অপেক্ষা অধিক নুখন্থাচ্ছুন্্যভোগ করি নাই ।” 
» 'অন্পবয়সেই লজপত দায়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। লালা রাঁধাকিষণ নিজে 
টক্াগ্রচারক ছিলেন, তিনি নিজের তত্বাবধানে পুত্রের শিক্ষা দিতেন। 
শপ বায় অল্লব়সেই একজন মেধাবী ও প্রতিষঠাবান্‌ ছাত্র বলিয়া পরি- 


লালা লজপত্রায়। তু 


চিত হন। তীহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, বাল্যকালে স্বাস্থাও ভাল ছিল 
না; কিস্তু এ সব অসুবিধা সত্বেও তিনি অধায়নে বিশেষ কতিত্ প্রদর্শন 
করেন। যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লাহোরে 
সরকারী কলেজে ভর্তি হন | সেখানে দুই বৎসর অধায়ন করিয়া তিনি 
বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি আইন অধ্া- 
য়নে প্রবুপ্ত হন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাবে মাত্র ২* বৎসর বয়সের সময় আইনের 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ৩০ জন ছাত্রের মধ্যে 
তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকাঁর করেন । অতঃপর তিনি হিসার নামক ক্ষুদ্র 
সহরে আইন বাবসা আরম্ভ করেন। 

লজপৎ রায় যখন ছাত্র, তখন পাঞ্জাবের ধর্দনৈতিক জীবনে এক নৃতন 
যুগের প্রবর্তন হয়। এই সময় পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী তাহার 
ধর্মপ্রচার করিতে-আরম্ত করেন । স্বামী দয়ানন্দ বিখাাত আর্যাসমাঁজের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার ধন্ধান্বোলনের তরঙ্গ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ব্রাঙ্ষণ 
শূদ্র, বালক বুদ্ধ পাঞ্জাবের আপামর সাধারণের হদয়কুলে আসিয়া আঘাত 
করে। ভারতে ইংরাঁজ-রাজত্বের প্রারস্তে বৈদেশিক শাসন এবং বৈদে- 
শিক শিক্ষা ও আচার বাবহারের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্ম ও 
সমাঁজ-জীবনে একট] বিপ্লবের ত্ষ্টি হয় । জনসাধারণ এই বিপ্লবের আবর্তে 
পড়িয়া দিকৃবিদিক জ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়ে। অনেক দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আচারের নৃতন মোহে পড়িয়া স্বীয় সমাজ ও 
ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| পড়ে । এই বিপ্লবে দেশবাসীর উদ্ধারের জন্য 
দ্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী তাহার নবধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, পথ- 
্ষ্ট দেশবাসিগণকে পথে আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পাঁগাৰের 
কোঁন কোন গণ্যমান্ত লোক হ্বামী দয়াননদের বিপক্ষতাঁচরণ করিতে 
আরম্ভ করেন । পাঞ্জাবে যাহাতে আর্ধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না 
পারে, এজন্য চতুর্দিকে নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে থাকে । এই সন্ধিক্ষণে 
যুবক লজপৎ রায় ভাহার অপর ছুই জন সহপাঠী বন্ধুর সহিতঃম্বাধী দয়া- 


সক লালা লজপতরায়। 


ননোর শিবাত্ব গ্রহণ করিলেন। যুবক হইলেও তাহারা বুঝিতে পারিলেন, 
ত্বামী দয়ানন্দের ধর্ম[ন্দোলনের মধ্যে দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ 
নিহিত বহিম্নাছে। এই জন্য তিন বন্ধু পাঞ্জবে আর্ধাসমাজের প্রতিষ্ঠা- 
কল্পে বুক বীধিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । লজপৎ রায়ের এই ছুই বন্ধুর মধ্যে 
একজন লালা হংসরাঁজ, অপর জন স্বর্গী্ন পর্ডিত গুরুদত্ত বিষ্ভারধী। 
লালা হংসরাজ পাঁঞাবের একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষ । ধর্ম, শিক্ষা! ও 
সমাজ-সংস্কারে লাল! হংসরাজের নাম শুধু পাঞ্জাব কেন, ভারতের সমগ্র 
শিক্ষিত-সমাছ্ে সুপরিচিত | তিনি দয়ানন্দ বৈদিক কলেজের অধক্ষের 
পদ অনঙ্কত করেন। পণ্ডিত গুরুদত্ত বিষ্বারধীও একজন অলৌকিক 
প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। দুর্ভাগোর বিষয়, তিনি মাত্র ২৫ বৎসর 
বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

খুরুদত্ত, হংসরাজ এবং লজপৎ রায় এই তিন জন নবীন যুবকের উপর 
আর্াসমাজের বক্ষা ও উন্নতির ভার অপিত হয়। উহার আর্ধ্যসমাজকে 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জান করিয়া উহার উন্নতিকল্সে প্রাণাস্তকর পরি- 
শ্রম করিতে থাঁকেন। উহারা আধ্যদমাজের ধর্দের ব্যাখ্যা! করিয়া, 
ধর্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়াঃ বক্তৃতা করিয়া, আজ এখানে, কাল সেখানে, 
পরণু অগ্থথানে এইরূপে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা উপায়ে আর্ধ্য- 
সমাজের প্রচার করিতে আরস্ত করেন। কিন্তু আর্ধ্যসমাছ্জের উন্নতির জন্ 
এত পরিঅম করিলেও তাঁহারা স্ব স্ব পাঁঠে অবহেলা! করিতেন ন]। তাহারা 
প্রত্যেক পরাক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন, এতত্বযতীত ধানা- 
বিধ শান পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম ও দর্শনের গৃঢতত্ব-মমূহ জাঁয়ত করিতেন। 
এইরূপে লালাজীর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আধ্যসমাজ ও দয়ানন্দ কলেজ । 


আধ্যসমাজের নৃতন আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতে আর্ত 
করে। ইহার যশ ও প্রতিপত্তি ক্রমেই চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। 
দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আধ্যসমাঁজের একটি প্রধান 
অঙ্গ। এই উদ্দেশ্রে প্রধানতঃ লজপৎ রায় এবং তাহার বন্ধুদ্বয়ের চেষ্টায় 
১৮৯৬ থৃষ্টাবের ১লা জুন তারিখে লাহোরের বিখ্যাত দয়ানন্দ এলো- 
বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের খ্যাঞ্ি-গ্রতিপাত্ির বিষয় 
ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অধগত আছেন। ইহ।তে এম, এ, পর্য্্ত 
পড়ান হয়। ইহ! পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত । কি ছাত্র-সংখ্যায়, 
কি অধ্যাপনা-সৌকর্ষ্যে দয়ানন্দ কলেজ পাঁঞজাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। প্রথম হইতেই এই কলেজে জাতীয়ভাবে শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা কর! হয়। নিয়ুবর্ণিত চারিটি উদ্দেশ্ত লইয়া এই কলেজটি 
স্থাপিত হয় ;-(১) হিন্দী ভাষা! ও হিন্দী সাহিত্যের প্রচার, (২) সংস্কৃত 
ভাষা ও সংস্কত সাহিত্যের আলোচনা, (৩) ইংরাজি শিক্ষাপ্রচার এবং 
(৪) কার্যকরী ও ব্যবসাকরী শিক্ষাপ্রচলন। 

দয়ানন্দ কলেজ লালাজীর অতি আদরের সামগ্রী । তিনি বনু বৎসর 
উহার ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট ও মনেক্রেটারীর পদ অল্ঙ্কত করেন। তিনি 
বহু বৎসর এ কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইতিহাস শিক্ষ। দিয়াছেন। 
যাহাতে কলেজের কাধ্য শুচারুদূপে পরিচালিত করিতে পারেন, এজক্ত 
তিনি কলেজের নিকটেই নিজের একটি গৃহনির্ধাণ করিয়া তথায় 
বাস করেন। তিনি এ কলেজের উন্নতিকল্পে স্বে/পাজ্জিত বছ অর্থব্যক্ 
করিয়াছেন। 

আধ্যসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধিই উহার জন্য ল1লাজী যথাসাধা পরিপ্রম 


৬ | লালা লজপৎ রায়। 


ককরিয়! আসিতেছেন। তিনি উহার উন্নতিকল্পে জীবনের অধিকাংশ সময় ও 

শ্র্থবায় করিয়াছেন। লালা লজপৎ রায় আর্ধ্যসমাঁজের প্রাণস্বরূপ, এ 
দখা বলিলে অতুক্তি হয় না। লালা আর্ধ্যসমাঁজকেই তাহার উন্নতির 
অন্যতম হেতু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আধ্যসমাজজের কোন কোন 
নেতা লালাজীর প্রতি সদ্বাবহার করেন নাঁই। তিনি ঘখন সরকারের 
বিষ-নয়নে পড়িয়া! নানারূপ নিগ্রহ-লাগ্থন! ভোগ করেন, তখন ইহার 
প্রমাণ পাঁওয় যাঁয়। কিন্তু তাই বলিয়া লালাজী আর্ধাসমাঞজের প্রতি 
একটুও বিরূপ হন নাই, বা ইহার উপ্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে একটুও 
শৈথিল্য প্রকাঁশ করেন নাঁই। এই সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা তাহার 
আর্ধ্যসমাজে প্রবেশ ও আর্যাসমাঁজ্গ হইতে তিনি কি কি উপকাঁর লাভ 
করিয়াছেন, সে কাহিনী বিবৃত করেন। আমরা তাহ! হইতে ছুই একটি 
অংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি :-- 

“অনেক লোক আছে, তাভারা আমাকে বলে, শার্যসমাজ আমার 
অনুপস্থিতিতে আমার উপর কোঁন সহাঞ্চভৃতি দেখার নাই। এমন কি, 
আজও আমি এনপ চিঠি পাইয়াছি, যাঁভাতে আমাকে বলা হইয়াছে, যে 
হেতু আর্য্যসমাজ আমর দুঃখে সহান্থভৃ| ত দেখায় নাই, সেই জন্য আমার 
উহার সংস্বব পরিত্যাগ করা উচিত। আমি ভগবান্কে সাক্ষী করিয়া 
বলিতেছি, কোনরূপ নেতৃত্ব লাভ করিবার মশায় আমি আর্্যসমীজে 
প্রবেশ করি নাই। বেনাতির অনুসরণ করিয়। আমি তথায় প্রবেশ 
করিয়াছিলাম। তাহা আমার জীবনকে বিশুদ্ধতর ও মহত্তর করিয়াছে। 
আমি যদি আর্য্যসমাজের জন্য কিছু করিয়া থাঁকি, তবে তন্বারা আমার 
নিজের জীবনেই বিশুদ্ধ করিয়াছি। যদি আমার কোন সদ্গুণ থাকিয়া 
থাকে, তবে তাহা আমার পিতামাতা ও আধ্যসমাজের নিকট হইতেই 
পাইয়াছি। কোন কোন লোক আমাকে বলে যে, আর্যসমাজ আমার 
প্রতি ওদানীন্ত দেখাইয়াছে। কিন্তু এ সকল লোকের ওঁদাসীন্টের তুলনায়, 
আর্ধসমাঁজের ওদাসীন্ কিছুই নম্ন। যদি কোন ব্যক্তি আমার নিন্দাবাঁদ 


লালা লজপৎরায়। ্ঁ 


করিয়! থাকে, তবে এই বক্তৃতা-মঞ্চে দীড়াহিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরকে 
সাক্ষী করিয়া আমি তাহাকে অস্তরের সহিত ক্ষম] করিতেছি। এই সময় 
সমালোচনা, তর্কবিতর্ক বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নহে; ইহা পর, 
. স্পবকে আলিঙ্গন করিবার সময় | , 

আমি গত ১৫ বৎসর যাধৎ আধ্যসমাজের জন্ত খাটিতেছি এবং উহ্থা্ব 
কিছু কাজও করিয়াছি । বে সমীজকে আমি বিশ্বাস করি এবং যাহার 
নিকট আমি এতদৃব গণী, আমি কিছুতেই সে সমাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারি না। ,তবে ধমাজের কোন নেতা যি'আমাকে বলেন যে, আমার 
রাজনীতিক মতের জন্য সমাজেব ক্ষতি হইয়াছে, তবে আমি এক্ষণেই 
ইহার জম্বদ্ধ তাগ করিতে প্রস্তত আছি ।” 

আমাসমাজের প্রতি লঙ্পৎ রায়েব কিরূপ আন্তরিক অন্গুরাগ, 
উপবোদ্ধত কথাগুলি ভইতেই তাভার (প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । ভারতে 
যেসকল জনহি তকর প্রতিষ্ঠান আছে, আধ্যসমাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্ত- 
তম। ইহার শাখা-প্রশাখা ভাবতেব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নানাবিধ 
জনহিতকর অনুষ্ঠানে আধ্যসমাজ বৎসরে প্রায় দশলক্ষাধিক 
মুদ্রা বাধ করিয়া থাকে। দক্ষানন্দ কলেজের ঙ্গায় একটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ বাভীত ইভার ভুক্বাবধানে ১০।২১টি উচ্চ ইংরাজী বিদালয় ও বসু 
বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ইচা ছাঁড়া ফিরোজপুরে একটি বৃহৎ 
অনাথ আশ্রম এবং অন্তান্ধ বহু স্থানে বহু আতুবাশ্রঘ আধ্যসমাঁজ কর্তৃক 
পরিচালিন হয়। লালা লজপৎ রায় এবং লালা হংসরাজ এই ছুই বন্ধুর 
আস্তরিক চেষ্টা, উদ্তম ও কাধ্যকারিতার ফলেই উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি 
পুষ্টি ও পবিণতি লাভ করিয়াছে। বস্তত, এই ছুই বন্ধুর চেষ্টা ও উদ্যোগ 
ব্যতীত আর্ধাসমাজ বর্তমান উন্নভ অবস্থায় পৌছিতে পারিত কি না, সে 
বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। 

লালা লজপৎ রায় ইংরাজিতে আর্ধাসমাজের একখানি সর্বাঙ্গমুদর 
ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ হইতে আমরা স্বামী দয়ানন্ 


সদ 


লালা লন্ধপৎ রায়। 


ঈরদ্তী ও আর্ধাসমাজের যাবতীয় অনু্ঠানগুলি সম্বন্ধে বছ তথ্য অবগড় 
হই। আর্যযসমাজের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে লারা! লগত রাই বোধ 
(হা যোগাতম ব্যক্তি নুতরাং আর্ধদমাজের ইতিহাস জানিবার পক্ষে 
হার গুস্তকই ্রীমাণিক গ্রন্থ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


রাজনৈতিক জীবনের মনা 


দয়ানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় লজপৎ রায় হিসাবেই ওকালতাঁ। 
করিতেছিলেন। হিসারের উকীলগণের মধ্যে তাঁহার কয়েক জন উন্নত- 
মন! ও স্বদেশপ্রেমিক বন্ধু জুটিয়াছিল। ইইর] তাহার স্বদেশ সেবাত্রতে 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ইহাদের মধ্যে পণ্ডিত লখপৎ রায় দেশের 
শিক্ষা ও অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্যে তাহার স্বোপাজ্জিত অগাধ অর্থ 
ব্যয় করিয়াছেন। অপর একজন লালা চুড়ামণি, তিনিও একজন বিখ্যাত 
শিক্ষাপ্রচীরক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অনাথ ও 
কুড়ানো বাঁলক-বালিকাঁদের জন্য একটি বিখ্যাত শিল্প বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠা 
করিয়া! গিয়াছেন। তাঁহার পুভ্রই লালা যশোবস্ত বায়, যিনি পাঞ্জাবের 
বিখ্যাত সংবাদপত্র “পাঞ্জাবীর” প্রতিষ্ঠাতা ও শ্বত্বাধিকারী। লজপৎ বায় 
এবং তাহার উন্নতমন1 বন্ধুগণের অনেক সময় নাঁনারপ জনহিতকর 
অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত | তাই বলিয়া তাহারা নিজেদের ব্যবসায়েও 
একেবারে উদ্দাসীন ছিলেন না। লজপৎ রায় তাহার আইনাঁভিজ্ঞতা, 
তীক্ষ-ুদ্ধি, তর্ক-নৈপুণা ও বন্তৃতা/শক্তিবলে অচিরেই হিসারের উকীল- 
গণের মধ্যে শর্স্থান অধিক|র করেন। হিসারের গ্ষু্র আদালত তাঁহার 
পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া! মনে হইল ন1। সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টান্ধে তিনি পাঞ্জাবের 
রাজধানী লাহোর নগরের উচ্চ আদালতে যোগদান করেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি, হিসারে নানা জনহিতকর কার্ধোে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি 
তিন বৎসর কাল হিসার মিউনিসিপাঁল বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক 
ছিলেন এবং এই পদে থাকিয়! সহবের অনেক উন্নতি সাধন করেন। 
হিসারে থাঁকিতেই তিনি লাহোরের দয়ানন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা 
করেন। লাহোরে আগমন করিয়া! লজপৎ রায় বৃহত্বর কর্মক্ষেত্র লাভ 
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করিলেন এবং নানা ভাঁবে নানা উপায়ে দেশের ও দশের সেবায় আম্ম- 
নিয়োগ কৰিলেন। 

' ১৮৮৮ খুষ্টান্ধে ২৩ বৎসর বয়সের সময় লালা লঙ্গপৎ রায়ের রাজনৈতিক 
জীবনের স্ত্রপাঁত হয়। ছ্এই সমস তিনি সার টৈয়দ আহমেদকে কয়েক- 
খাঁনা প্রকাশ চিঠি লিখিয়া ভার মতের তীব্র প্রতিবাদ কবেন। পিতা! 
রাধাকিষণেব স্াঁক্ লজপৎ ন্বায়ও প্রথমে সৈয়দ সাহেবের অনুরক্ত ভক্ত 
ছিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবেব্ সম্পাদিত “সোশ্াল রিফর্মীব” এবং 
“আলিগড ইন্ষ্টিটিউট গেজেট” নামক পত্রদয় নিয়মিত ভাবে অধায়ন 
করিতেন এবং শেযোক্ত পত্রিকা ় প্রবন্ধা্দি লিখিতেন | কিন্তু সৈয়দ সাহেব 
যখন সরকার প্রদত্ত উপাধি পাইয়| তাত বাঁগনীতিক মনেব পরিবর্তন 
করেন এবং কংগ্রেসের বিরদ্ধন্কাচবণ কনেন, হথন পিভাপুত্রে উভয়েই 
টসয়দ সাঁভেবের প্রণ্ত বিশেষ বিবক্ত হন । লালা বাঁধাকিনণ “কোহিনুর” 
পত্রে টদয়দ সাহেবকে লক্গা করিয়া ঘন কয়টি প্রকাশ্য চিঠি লিখেন, সে 
বিষয় পূর্বে আমিবা উল্লেখ কবির[ছি । লজপৎ বাঁয়ও পৈয়দ সাহেবকে 
লক্ষ্য করিয়া পিতার স্তায় কয়েকখ|ন! শিঠি লিখেন এবং তাহার উপাধি 
পাঁউবার পুর্বে এ পবেধ মনগুলি তুলনা কিয়। তাহার অধঃপতনের 
কথ! প্রমাণ করিণ দেন। একখান! পত্রে তিনি সৈদ সাহেবকে লিখিয়া- 
ছিলেন, “আমি আপনার লেখা ববাঁবব পদিয়া থাকি এবং আপনার 
লেখর বিশেষ প্রশংসা কবি। মামি বালাকাল হইতেই আপনার মত 
এবং শিক্ষার প্রশংসা কবিনে শিখিয়াছি। বাল্যকাল ঠইতেই আপনাকে 
উনবিংশ শতাব্ীতে ভারতের প্রধান বাঁজনীতিক বপিয়া মনে করিতে 
শিক্ষালাভ করিয়াছি, কিন্তু সবকার প্রদত্ত উপাধি ও মঙ্কগ্রহ লাভ করিয়া 
আপনার যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া আমার পিতা এবং আমি 
যাঁরপর নাই বিন্মিত ও মন্নাহত হইয়াছি।” 

১৮৮৮ থুষ্টান্দে মিঃ জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে .এলাহবাদে কংগ্রেসের 
অধিবেশন হয়। লালা লজপত্রায় এ কংগ্রেলে যোগদান করেন। এই 
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সময় তিনি “কোহিনুর” পত্রে সার সৈয়দ আহমেদকে লক্ষ্য করিয়া পিতার 
লিখিত উদ্দুপিত্র কয়খাঁনা ইংরাঁজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। 
ইহাতে দেশে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় । এলাহাবাঁদেই লজপৎ রায়ের 
প্রথম কংখ্রেসে যোগদান » এই সময় হইতে কংগ্রেসের প্রায় প্রতোক 
অধিবেশনেই তিনি নিয়মিত ভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। এই 
যে তাহার রাঁজনীতিক জীবনের স্বত্রপাঁত হইল, সে জীবন-প্রবাহ 
উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া অবিরাম অবিশ্রাম গন্তিতে খরতর বেগে প্রবা- 
হিত হইতেছে, এখন পর্যান্ত সে বেগ মৃহূর্ের তরেও মন্দীভৃত হয় নাই। 
প্রবন্ধে ও বক্তৃতার, অর্পে ও সাঘর্ধে একজন মানুষের ঘাহা করা সাধ্য, 
লজপৎ রায় ভারতের ব্লাষ্্ীয় উন্নতির জন্য তাহাই করিয়! আসিতেছেন। 
কিন্ক কেবল মাত্র ধশ্বনৈতিক ও রাহী আন্দৌোলনেই লালাজীর উদ্যম 
পর্যবসিত হয় নাই; জাতিন উদ্নতিবিধায়ক মত প্রকার কার্যা আছে-_ 
সকলটাতেই লালাজী একান্ত অগ্রণী । ছুর্ভিক্ষের সাখাধ্যকল্পে তিনি এ 
পর্য্যন্ত দে সব কাষ্য কত্িয়াছেল, তিনি বদি দেশের জন্য অন্ত কোন কাঁজ 
নাও করিতেন, কেবল উহাতেই ত।হার নাষ দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
অস্কিত হইয়! থাকিবে । ১৮৯৭ খুষ্টান্বে পাঞ্জাবে এক ভীষণ দুভিক্ষ উপ- 
স্থিত হয়। এই সময় লালাঁজী আর্ধাসমাজের পক্ষ হইতে একটি অনাথ 
আশ্রম স্থাপিত করেন, এবং ছুতিক্ষপীডিত জনগণকে রিশেষ ভাবে সাহাষ্য 
করেন। ১1 ৯৯--১৯০ খুষ্টাবে,ঘখন পুনরায় নানা স্বানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হয়, তখন তিনি অনাথ শিশুগণের সাহাব্যের জন্গপূর্ববধৎ সাহাব্য সমিতি 
স্থাপন করেন। তীহার স্থাপিত অনাথ সাহাধা সমিতি মধ্যভারত রাজত- 
পুতাঁনা এবং পূর্ববঙ্গের প্রায় ২০০ৎ অনাথ শিশুকে আশ্রর দিয়া আসন্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষ। করিয়াছিল । ফিরোজপুরে আর্্যগমাজের অনাথ 
আশ্রম উত্তর ভারতে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্বম। 
লজপত্ বায় বহু বৎসর এ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকিম্লা 
অতি মৃল্যবান্‌ কার্ধ্য করেন। তিনি বহু বৎসর মীনা বৈশ্য আতুরাশুমের 
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.ক্ষার্যনি্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সব অনাথ আশ্রম ও সাহাষ্য 
ভাগারের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়৷ তিনি দুর্ভিক্ষ সাহাধ্য 
ব্যাপারে এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন যে, ভারতের অতি অল্প 
লোফই সেইন্ধপ অভিজ্ঞতার গর্ব করিতে পারেন । 
এই জন্ত দেখিতে পাই, ১৯০১ সালে ভারত সরকার যখন একটি 
ছুর্ভিক্ষ-তদস্ত-সমিতি নিয়োগ করেন, তখন লজপৎ বাঁকে & বিষয়ে উপ- 
যুক্ত লোক মনে করিয়! সমিতির নিকট সাক্ষ্যদান করিবার জন্য সরকার 
তীহাকে সাদরে আহ্বান করেন। লজপৎ রায় সমিতির নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন এবং অকাট্য যুক্তি ও 
প্রমাণ সহকারে সরকারের নীতির ভ্রম-প্রযাদ দেখাইয়া দেন। ফলে, 
সরকার তাহার নীতির পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিতে বাধ্য হয়েন। 
সরকারের অনুস্থত নীতিতে হিন্দধর্শের গ্রতি বিশেষ আঘাত করা হইত, 
দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অনাথ হিন্দুশিশুগণ খ্রী্ীয় ধর্্মযাজকগণের হস্তে পড়িয়া 
স্বধর্ণে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইত। জজপৎ রায়ের যুক্তিবলে পরাজিত 
হইয়া! দুর্ভিক্ষ কমিশন নিক্নলিখিতরূপ মত নির্দেশ বরেন--“ছূর্ভিক্ষের সময় 
সরকার পরিত্যক্ত অনাথ শিশুগণের অস্থায়ী অভিভাবক ও রক্ষক বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন । দুর্ভিক্ষের অবসান হওয়ার পত্ু, একটা উপযুক্ত সময় 
অতিক্রান্ত না হওয়৷ পর্য্স্ত সরকার অনাঁথগণকে পরিত্যাগ করিতে পারি 
বেননা। ইতিমধ্যে এ সকল অনাথ্ৰ্বে অভিভাবকগণকে অন্থসন্ধান 
করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । কোন অভিভাবক না 
পাওয়া গেলে এ অনাঁথের ন্বধর্্নাবলম্বী যে লোক তাঁহাকে লইতে চাহেন, 
তীহারই হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে |” 
" কমিশনের এই অভিমতের উপর লঙজপৎ রায় এই ব্যাখ্যা যোগ করি- 
লেন--“এই নিয়ম অনুসারে সরকারের কর্তব্য এই যে,ষদি অনাঁথের 
ফোন অভিভাবক না মিলে, তবে তার শ্বধর্মাবলম্বী যেকোন সন্াস্ত 
লোক তাহাক্ষে লইতে চাহেন, সর্বাগ্রে তাহারই হস্তে অনাথকে সমর্পন 
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করা। এইবপ সন্ত্রস্ত ব্যক্তি না পাওয়া গেলে, অনাথকে ততক্ষণ পর্যন্ত 
কখনও ভিন্ন ধশ্ব(বলম্বী ব্যক্তি ব| প্রতিষ্ঠানের হস্তে দেওয়া হইবে না, 
যতক্ষণ না তাহার স্বধশ্ম/বলম্বী বাক্তি ব! প্রতিষ্ঠা । খু'জিয়! বাহির করি- 
বার সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়।” 

দুর্ভিক্ষ কমিশনের সাহায্যে লজপৎ রায় এই জাতীয় আরও অনেক 
অনুকুল নিম বিধিবদ্ধ করাইগনা লয়েন। 

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাংগ্রা এদেশে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ফলে বহু- 
লোকের প্রাণনশ ও গৃহনাশ হয়, লোকের ছুঃথছুর্দশার সীমাপরিসীমা 
থাকে না। বিপন্ন দেশবাসীর দুঃখে লালাজার প্রাণ কাদিয়! উঠে। 
তিনি তৎক্ষণাৎ আর্ধাসমাজের পক্ষ হইতে একটি সাহাঁধ্য সমিতির গঠন 
করেন এবং তিনি নিজে উহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি স্বয়ং ভূ- 
কম্পপীড়িত স্থানসমূহে উপস্থিত হইয়া সাহায্য দানের নানারুপ সুবন্দো- 
বস্ত করেন। বাম্তবিক লালাজীর সাহায্য না পাইলে এ নকল লোকের 
ছুর্দশ]! আরও শতগুণ বাঁর্ধত হইত ৷ * কারণ সরকার প্রদত্ত "সাহায্য অতি 
সামান্ত ছিল এবং তাহাঁও সময় মত দেওয়] হয় ন।ই। 

এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রেও লালাঁজীর পরিশ্রমের বিরতি ছিল ন1। 
তিনি নানা উপায়ে কংগ্রেসের কার্ধা করিতেছিলেন। এই সময় কংগ্রেসে 
স্থিব হয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট ভারতীয় প্রজাবর্গেদ ছুঃখছুর্দশার 
কথ। জানাইবার জন্ত ভারত হইতে ছুইজন প্রতিনিধি পাঠান আবশ্তক। 
লালা লজপৎ রায় এবং গোপালকষ্ণচ গোখলে এই কাধ্যে যোগ্যতম 
ব্যক্তি বলিয়। নির্বাচিত হয়েন। লাঁলাজীর বিলাতযাত্রার ব্যয়নির্ববাহের 
জন্য পাঞ্জাবের ভারতসভা! ৩০০০ টাক! মঞ্জুর করেন। কিন্তু লালাজী 
উহ! হইতে এক কপর্দিকও গ্রহণ করেব নাঃ এ টাকা সমস্তই দরিদ্র ছাত্র- 
গণের সাহাধ্যার্থ ফিরাইয়। দেন। তিনি নিজের খরচ নিজেই বহন 
করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে লালাজীর শরীর ভাঙ্গিয়্া পড়িয়া- 
ছিল, কিন্ত সমুদ্রযাত্রার ফলে তাহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। ইংলণ্ডে 
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পৌছিয়া গোখলে ও লজপৎ রায় নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করেন। 
তাহারা শ্রমিক, ডেমোক্রেটিক ও সোসিয়ালিষ্ট দলের উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন। এ সকল দল লবে অগ্পদিন যাধৎ মাথা 
তুলিতেছিল, কিন্তু তথাপি উহাদের মধ্যে অনেক খাটি কণ্মবীর দেখা 
দিতেছিল, তাহাদের পরিশ্রম ও চেষ্টায় স্ব স্ব দল ক্রমেই ইংলগ্ডের জন- 
স।ধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। গোখলে এবং লালাজী 
এী সকল দলপতির সহিত ভারতবিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করেন, 
এবং তাহাদের অনেকের মনে ভারতের প্রতি ঘোর অন্তায় ও অবিচারের 
কথ! হৃদয়ঙগম করাইতে সমর্থ হয়েন। অতঃপর লালাজী মুরোপের নানা- 
স্থানে ভ্রণ করিয়া! গণতন্ত্রের লীলাভূমি আমেরিকায় গমন করেন। কিন্তু 
তিনি আমেরিকায় অধিকদিন থাকিতে পারেন না। মাত্র ভিন সপ্তাহকাল 
অবস্থ(ন করিয়াই তীঁহাকে পুনরাঙ্গ ইংলগ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়। 
ইংলণ্ডে মাসিয়া গোখলের সহযোগে পুনরায় প্রচারকার্যয মনোনিবেশ 
করেন। 

লজশৎ রায় যুরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র তীব্র স্বাধীন হা-স্পৃহা 
দেখিয়া! বিন্মিত হন। তাহাদের তুলণায় ভারতীয় জনসাধারণের নিশ্চে- 
তা ও অলসত। তাঁহার মনে দারুণ ব্যথ! দেয়। ১৯৫ খুষ্টান্যে লগ্ডনে 
নিথিল ভারত কংগ্রেসের মুখপত্র “ইয়া” নামক সংবাদপত্রে তিনি এই 
সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন --প্যে কোন 
ক্বদেশপ্রেমিক ভারতবাঁপী একবার ইংলগডে ও মুরোপের অন্তান্ত স্থানে 
ভ্রমণ করিয়াছেন, সে ভ্রমণ যত অল্পদিনের জন্যই হউক না কেন, তিনিই 
যুরোপবাসিগণের ম্বাধীনতা ও শ্বতন্ত্রতার তীব্রম্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত না 
হইয়া! থাকিতে পারেন না। ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর মধ্যে গ্রভেদ। 
যুরোপীর়গণ রাজনৈতিক অধিকার লইয়া সর্বদাই আন্দোলন করিতে- 
ছেন। কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কোন অধিকারে বা সুবিধায় * কিছুমান 
হপ্তক্ষেপ করিলে ভীহারা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু) হইয়া উঠেন। যেকোন 
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প্রকার বন্ধন দেখিলে অস্থির হইয়া! উঠেন। পাশ্চাত্য সভাতার সমস্ত 
বিভাগের, বিশেষতঃ রাজনীতির প্রধানতম মূলমন্ত্র হইতেছে, গণতগ্রমূলক 
স্বাধীনতা । "জনগণই জনগণের শাসন করিবে" যুরোপের সর্বাত্র এই' 
নীতিই চরম আদর্শ। গণতন্ত্র ংলণেই হউক, রাজতন্ত্র জার্দেনীতেই 
হউক, গঁচ্চাতন্ত্র রশিয়াতেই হউক, বা গ্রজাতন্্ ফ্রান্সেই হউক, সর্ঝত্রই 
জনসাধারণ এই একই আদরশ্বারা অন্্গ্রাণিত হইতেছে | সর্ধত্র এই 
একই ঘোষণ! উচ্চারিত হইতেছে--“যে মকল হেচ্ছাচারী বাক্তি গণতন্ত্রের 
পথে বাঁধা দেয়, বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করিতে সাহম করে, 
তাহার দূর হইয়া যাঁউক) তাহারা নিপাত যাউক । 

গোথলে ও লঞ্জপৎ রায় ১৯০৫ খৃষ্টাবে বিলাত যান, প্রচার কাঁধ্য শেষ 
করিয়া তাঁহার! সেই বংসরই ফিরিয়া! আমেন। | 


চতুর্থ, পরিচ্ছেদ 


বঙ্গভঙ্গ ও দেশী আন্দোলন 


১৯০৫ শ্ীষ্টাফ ভারতে এক নবঘূগের স্চনা করিধ। এই বৎসর বত 

হইল। বড়লটি লর্ড কার্জন ভেদনীতির আশ্রয় লইয়া বাংল! দেশকে 
দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, বাঙ্গালী জাতিকে দুর্বল করিতে প্রয়াস পাইলেন । 
কিন্তু লাটদাহেব যাহা আঁশ! করিয়াছিলেন, ফল তাহার বিপরীত হইল। 
সমগ্র বাঙ্গালীজাতি এক মন, এক প্রাণ হইয়! বঙ্গবিভাগের বিরূদ্ধে তুমুল 
আন্দোলন নুরু করিয়া দিল। এই আন্দোলন কেবল বাঁংলা দেশেই 
: সীমাবদ্ধ রহিল না, বাংলা ছাপিয়া শীন্বই ইহা! ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল, 
আমমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে দেশাত্মবোধের প্রবল বস্তায় প্লাবিত 
করিল। তীক্ষুর্শী লজপৎ রায় দেখিলেন, বঙ্গভঙ্গান্দোলন কেবল কার্জন- 
শাদিত আমলাতন্ত্রের জিদের 'বিকুদ্ধে প্রদেশের লোকের প্রবল প্রতিবাদ 
নহে, তাহা,ভারতের জাতীয় জীবনের মুক্তি কামনার প্রথম বিকাশ, তাহা 
ভারতের নবপ্রভাতের প্রথম ন্ুর্য্যোদয়। ভারতের প্রাচীতে হাসিতে 
হাঁসিতে এ যে অরুণোদয় হইল, লজপৎ রায় তাহাকে সাদরে অভিবাদন 
করিলেন। বাংলা দেশের হৃদয় হইতে যে জননী সহসা অপরূপরূপে 
বাহির হইলেন, লজপৎ রাঙ্্ তাহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিলেন, তাঁহার 
মঙ্গল-আশীষ মাঁথায় তুলিয়া! লইলেন । 

+ বাঙ্গলা তখন জাগিয়াছে। বন্দে মাঁতরমের বিরাট ধ্বনিতে বাংলার 
গগন পবন বিদীর্ণ হইতেছে। বাংলার 'সেই তেন্তে দৃপ্ত সন্কয়ে দৃঢ়মৃরির 
উপর বিশ্বভারতের বিশ্মিত দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে। জুলাই মাসে 
নংবাঁদ আদিল, ভারত-মচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গালী আহত 
সিংহের মত গর্জিয়া উঠিল, বাংলার নেতৃবৃন্দ 'বিদেশীবস্ব-বর্জন প্রপ্তাৰ 
গ্রহণ করিলেন। এই নৃতন অস্থ লইয়া বাঙ্গালী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল। 
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বাঙ্গালার নিহিত শক্তি যেন সহমা.আক্প্রকাশ করিল। কবি,.. বরা, 
চিত্রকর, সংবাদপত্রসেৰক, গান্ধক, যাত্রাওয়াল/” যিনি যেরূপে পারিলেম। 
মাতৃসেরায় মহাযজ্জে যোগ দিলেন। দেশের লোক স্বদেশী কাপড় পরিতে 
লাগিব, সকলে মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, 
বিলাতী বন্তধঞ্জের, ধুমে বাঙ্গালার আকাশবাতাস পৃত হইতে লাগিল! 
নবভাবের বস্তা বাঙ্গালীর টৈঠকখানা অতিক্রম করিয়া আমাদের শক্তি 
কেন্দ্র অস্তিঃপুরে প্রবেশ করিল। বিলাতী বস্ত্র ও কাচের চুড়ী তথা হইতে 
নির্বাসিত হইতে লাঁগিল। ূ 

১৬ই অক্টোবর বঙ্গভ্গ হইল । সেই দিন সমগ্র বাঙালায় অরন্ধন ও 
হরতাল হইল। বাজারে দ্রবাবিক্রয় হইল না, গৃহস্থের রন্ধনশালায় অগ্নি 
প্রজ্বলিত হইল না । লোক স্রান করিয়া মাতৃনাম কীর্তন করিতে করিতে 
এ উহার হাতে রাখী বা্ধিয়া দিল। | 

ডিসেম্বরের শেষভাঁগে বারাঁণসী কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। মান- 
নীয় গোখলে মহাশয় এ কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কত করিলেন। 
লভাপতির অভিভাঁষণে বঙ্গভঙ্গের বিষয় বিস্তুতভাবে আলোচিত হইল। 
 গোখলে বাঙ্গালার আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় উর্রতির ইতিহাঁসের 
অস্ততম প্রধান ঘটন! বলিয়া! নির্দেশ করিলেন। তিনি প্যদেশীর” সমর্থন 
করিলেন, কিন্তু বয়কাটর পূর্ণ সমর্থন করিলেন না। ; 

কিন্তু বারাণসী কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা' বিষয় হইল লাঁন! 
লজপৎ রায়ের বক্তৃতা। পূর্ধ্বেই বলিয়াছি, তীক্ষদরশ লজপৎ রায় প্রথম 
হইতেই বঙ্গভঙ্গ ন্দোলনের স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়াছিবেন, এই আন্দোল- 
নের মধ্যে ভারতের নব-জীবনের সুচনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই 
তিনি সংবাঁদপত্রে, সভাসমিতিতে একদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতি- 
বাদ করিতেছিলেন, অপরদিকে বাঙ্গালীদিগকে তাহাদের আন্দোলনে 
বথাসাঁধ্য সাহীষ্য করিতেছিলেন। বারাঁণসী কংগ্রেসে লালাতী বাঙ্গালার 
হমননীতি স্দ্ধে যে জালাময়ী বক্তৃতা! করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্দিকে 

র্‌ 
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অগ্িবর্ষণ করিক্াছিল। তিনি বঙ্গভঙ্গ ও আমলাঁতজ্জ সরকারের চণ্ুনীতির 
ভীত প্রতিবাদ করেন। 'অপরদিকে বঙ্গভগ্ব ব্যাপারে তিনি বাঙ্গালাকে 
'খভিরদিত করেন, কেন না, এই উপলক্ষ করিয়! বাঙ্গালা নৃতন রাঁজ- 
বীতিক যুগগ্রবর্তনের মুযোগ পাইয়াছে। তিনি বলেন, “এ কাজের 
লক্ষন বাঙ্গলার জন্যই ছিল,কেন ন! বাজালাই সর্বগ্রথমে ইংরাজি শিক্ষার 
স্বাদ পাইয়াছে। বাঙ্গালার সিংহ এতদিন শৃগালের দশায় ছিল,লর্ড কার্জন 
তাহাকে তাড়না! করিয়া তাহাকে বুঝিতে দিয়াছেন,সে শৃগাল নহে, সিংহ। 
চৃততর1ং লর্ড কার্জন আমাদের উপকার করিয়াছেন। আঁজ উন্নতির 
যাত্রায় বাঙ্গাল! যে অগ্রণী হইয়াছে, সে জন্ তিনি বাঙ্গালার সৌভাগ্য 
ঈর্ধাহভব করিতেছেন। বাঙ্গালা ভীরুতার অপবাদ প্রক্ষালিত করিয়৷ থে 
সাহস দেখাইতেছে, তা অন্ঠান্ট প্রদেশের অন্থুকরণ-যোগ্য। বিলাঁতে " 
লোক নিক্ষি্ন প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। 
বিগাতের লোক ভিক্ষাবৃত্তিকে দ্বণ। করে, ভিক্ষুক দ্বণার পাত্র।” 

লাল! লজপৎ রায় শ্বদেশী অ|ন্দো৷লন পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি 
আজীবন একজন পুবাঁদস্তর ত্বদেশী। তাহার মতে “স্বদেশী” এবং 
ল্হদেশপ্রেমণ একই কথ|। তিনি বলেন, -“আঁমি একজন পাকা শ্বদেশী। 
গত ২৫ বসর যাবত, সংক্ষেপতঃ যখন হইতে আমি ম্বদেশ-প্রেম শবটির 
ধথার্থ তত্ব হদয়ঙগম করিতে পারিয়াছি, তখন হইতেই আমি শ্বদেশীব্রত 
পালন করিন আদিতেছি। আমার মতে “স্বদেশী” এবং “স্থদেশপ্রেম” 
 শন্ষ ছুটি ঠিক একার্ঘবোর্ধক | আমার ব্যক্তিগত মত এই, স্বদেশী আন্দো" 
জনে আমাদের সর্ব[পেক্ষা অধিক শক্তি বিনিয়োগ করা কর্তব্য। শ্বদেশী- 
কেই আমি দেশের সমস্ত দুঃখ-দাঁরিদ্র্ের একমাত্র গ্রতীকার বলিয়া মনে 
করি। ব্বদেনীই আম(দের ম্বাধীনতালাভের প্রধান উপায়। শ্বদেশী 
আমাদের ভিতর আস্মসম্মান, আত্মপ্রত/য়, আত্মত্যাগ, সংক্ষেপতঃ প্ররূত 
্্ধ্যত্বের উদ্বেধধন করিবে । স্বদেশীই আমাদিগকে শিখাইবে, আমর! 
কিন্গে জাতিংধ্্বনির্ত্বিণেষে সমগ্র ভাঁরতবারসীর কল্যাণের জন্য আমাদের , 


লালা লজগপং 'রায়। ১৪ 


বুদ্ধি, মেধা, শক্তি ও অর্থের বিনিয়োগ করিতে পারি। আমাদের ধর্ম ও 
বরগিত বৈষম্য সত্তেও ইহা! আমাদিগকে এক্াপূতে আঁবন্ধ করিবে। হ্বদেলী 
. আ।মাদের মন্মুথে এমন একটি দেবমনির প্রতিস্থাপিত করিবে, যেখানে 
আমর] জাতিধর্মনির্ধ্বিশেষে সফল ভারতবাঁসী একত্র হইয়া হদয়ের সর. 
লতা! ও বিশ্বামের দৃঢ়তার সহিত একই দেশমাতৃকার চরণে ভিপুষ্পাুলি 
অপ্র্ণ করিতে পারিব। আমার মতে দ্বদেশীই মুক্ত ভারতের. সাঁধারণ ধর্শ 
হওয়া উচিত।” ৰ 

১৯০৭ খৃষ্টান সুরাট নগরীতে নিখিল ভারত শ্বদেশী সমিতির অধি- 
বেশনে লজপৎ রাঁয় বলিয়াছিলেন,“্যদি দেশবাসিগণ জা তিধধ্-নির্বর্শেষে 
দবদেশীর প্রসারবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তাহারা কিছুতেই 
অধিকতর সিদ্ধির আশা করিতে পারেন না । আমাদের দৈননিন জীবনের 
সমন্ত বিভাগেই শ্বদেশীর প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। তবে দেশের 
উন্নতি ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্ পাশ্চাত্য দেশ হইতে যাহা শিখা দরকার, তাহা 
শিখিতে লজ্জিত হইবার কাঁরণ নাই । পশ্চা্দিকে ফিরিয়! যাইয়া ফল নাই, 
জাতীয় স্বার্থকে স্ষুপ্ন করিয়! ফিরিয়া যাঁওয়া চলে না, তাহার ছার] বরং 
আত্ম-হত্যা কর! ₹ইবে। একটা বৃহৎ সভ্যতার নিকট হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছি 
হইয়। থাক! চলে ন1।” 

লালাজীর মতে হ্ব্দেশী ও বয়কট এক পদার্থ, ইহা! দিগকে পৃথক্‌ করিয়া 
দেখা চলে না। 


পঞ্চম পরিচ্ছদ 


নির্বাসন 


লালা লজপং বাঁ চিরক্ষাল স্পষ্টবাঁদী, তিনি কখনও ণঅন্থার সম্ক 
করিতে পারেন না। সুতর!ং মামলাতন্ধ মরকারের কার্ধাবলীর বিরুদ্ধে 
তাহাকে থে প্রায়ই প্রতিবাদ করিতে রেখা যাঁর, ইহাতে বিশ্বয়ের কিছুই 
নাই। কিন্তু স্পট কথা বল! সব মময়ে নিরাপদ নহে, বিশেষতঃ ভারতের 
হ্যায় পরাধীন দেশে । শ্রত|ং এম্পঈবাদিতার জন্ত লালাজীনে অনেক- 
বার তিক্ত ফল ভোগ কনিতে হৃইটযাছ্ে। ১৯০৫ খষ্টান্দে ব্নোরস কংগ্রেসে 
বাঙ্গালার দমননীতির প্রতিবাদকছে লালাজী বে তার বক্তা দেন,তাহাঁব 
ফলে যে তাহাকে নানাপ্রকাপ নিযাতন করিতে হইবে, তাহা 
অনেকটা তখনই অনুমান করা গদাছি্ 1 উহ্ভীর পরও চিনি পাঞ্জাব- 
সরকারের নানাকপ 'অন্তার-আত্যাঢারের বিরুদ্ধে তীত্র সমালোচনা করেন । 
& সকল অবিটাঁর-অত্যাচারেন জন্ত ১৯০) থৃঠাঁষে পাঞ্জাবে অশান্তি আত্ম- 
প্রকাশ করে। এই সকল অশান্তির কাদণ লজপৎ বার "পাঞ্লাকী” পত্রে 
অতি শ্ন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "পাঞ্জাবে যে আতঙ্ক 
উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে রায়ালপিত্তির ৫ জন মন্ান্ত ব্যক্তিকে 
গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে, তাহা! অনেকটা গুপ্ত পুলিশের সথটি। দরকার 
গুপ পুলিশের হস্তে পুন্তলিকাঁর মত নাচিতেছেন মাত্র। ছুই তিন জন 
ব্যক্তিবিশেষের উপর পাঞ্জাবের অনস্তোষের কারণ আরোপ করা নেহাৎ 
ূর্ধামী যুক্তিতে ইহা টেকে না। এংলো-ইতডিয়ানগপই এ দেশব্যাপী 


লালা লজপৎ রায় । ২১ 


অসন্তোষের স্থাষ্টি করিয়াছেন। অসন্তোষের কারণগুলি যথাক্রমে এই £-- 

(১) গত বৎসর জুলাই ও আগষ্ট মাসে সি এণ্ড এম গেজেটে “সময়ের 
লক্ষণ* প্রভৃতি শিরোঁনামায় যে সকল প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্র বাহির হয়। 

(২) “পাঞ্জাবী” পত্রিকার বিরুদ্ধে মাঁমলা, পক্ষান্তরে সি এণ্ড এম 
গেজেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নে অসম্মতি। 

(৩ )উপনিবেশ-সংক্রীস্ত আইনের পাওলিপি। 

(৪) ভূমিহস্তাস্তর আইনের সংশোধক পাওুলিপি। 

(৫) বারিদোয়াব খালের খালকর বৃদ্ধি | 

(৬) রাওয়ালপিগ্ডি জেলায় অত্যধিক রাজস্ববৃদ্ধি। 

(৭) প্লেথে অত্যধিক প্রাণহানি-মজুরীর বৃদ্ধি অথচ মজুরের 
অভাব। 

এই সকল কারণের মধ্যে শেঝবোক্তটি ঠবদুর্ঘউনা, আর বাকী সব. 
'ুল। এংলো-ইত্ডিয়ানগণের স্বৃত। যদি কেহ জিজ্ঞাদা করেন, এ সমস্তা- 
গুলির মীমাংস| কিরূপে হইতে পারে, বে আমার উত্তর এই যে, অস- 
স্তোধের কারণগুলি দূর করিয়! জনসাধারণের ক্ষুব্ধ হ্থদয় প্রশান্ত করুন, 
তবেই এই সমস্থ্ার সমাধান হইবে ।” 

এই সকল সতা ও নিভীক সমালোচনার ফলে লজপৎ রায় এলো. 
ইত্ডিয়ান সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়েন। এংলো-ইগডিয়ান সমাজ, এংলোঁ- 
ইত্ডয়ান সংবাদপত্র ভাহাকে ঘোর বিপ্লববাদী বলিয়া প্রচার করিতে 
লাগিল এবং তাহাকে দণ্ড দেওয়ার জন্য সরকারকে পীড়াপীড়ি করিতে 
লাগিল। পাঞ্জাবের ছোট লাট সার ডি, ইবেট্ুসন এংলো-ইত্ডিয়ানগণের 
গতে একমত হইয়া লজপৎ রায়কে জব্খ করিবার সুযোগ অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। সুযোগ আপনিই উপস্থিত হইল। রাঁজন্ব-বিষয়ক বাবস্থার 
দরুণ রাওয়ালপিগ্ডিতে প্রথম হাঙ্গাম! হইল। উত্তেজিত জনতা ডাঁকঘর 
লুঠ করিল, একটা গির্জ! ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিল, এবং একট! 
দৌকানে কিছু লুঠতরাজ করিল। সৈম্ভ আসিয়া হাঙ্গাম! নিবৃত্তি করিল। 


১৬, শালা লজপত রায়। 


লাল! হংসরাঁজের সভাপতিত্বে যে সভায় সর্দীর অজিত সিংহ এক বক্তৃতা 
করেন, সেই মভার ফলেই হাঙ্গাম! হইয়াছে বলিয়া সরকার অভিমত 
প্রকাশ করিলেন। কয়জন জন-নায়ককে গ্রেপ্তার করা হুইল, এবং যে 
সভায় লালা লজপত রায়ের বন্তৃতা দিবার কথ| ছিল, সে সভা বন্ধ করিয় 
দেগুয়া হইল । সৈন্ঠের! শ্রোতৃবৃন্দকে গুরী করিবার ভয় দেখাইতে ক্রটি ' 
করিল না। সুযোগ বুঝিয়া ছোট লাট ইবেটূসন ৯ই মে তারিখে সর্দীর 
অজিত সিংহ এবং লাল! লঙ্গপৎ রাঁয়কে বিনা বিচারে ভারত হইতে 
নির্বাসিত করিলেন । 

যে আইনবলে উহার নির্বাসিত হইলেন, তাহা! ১৮১৮ খ্ত্রীষ্টাবের 
৩ আইন নাষে পরিচিত । প্রধান প্রধান ব্যবহার-জীবের মতে এ ৩ আইন 
ইংলগ্ডের সাধারণ আইন এবং মহারাধী ভিক্টোরিয়ার ঘোঁষণাপত্রের মর্ষের 
সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহাদের মতে ভারতীয় বাবস্থা-পরিষদের এরূপ 
আন্তায়মূলক আইন পাঁশ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভারতে আমলা 
তন্ত্র শাসকগণই সর্কে-সর্ববা, সুতরাং এ সম্বন্ধে টিপ্লনী অনাবশ্তক | এ অস্থা- 
গ্নের প্রতীকারের একমাত্র উপায় ছিল, সেক্রেটারী অব ঠ্েট অর্থাৎ ভাঁরত- 
সচিবের হস্তে । কিন্তু যে সরিষ! দিয়! ভূত ছাড়াইবে, তাহাতেই ভূত। 
ভারত-সচিব লর্ড মলি পূর্ব হইতেই এ বিষয়ে সন্মতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন । সুতরাং আবেদন-নিবেদনে কোন ফলই ফলিল না। এ 
বিষস্বে শ্রীযূত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাহার “কংগ্রেস” গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 
“ভারত-সচিব লর্ড মপির স্বৃতি-কথায় দেখ! যায়, তিনি বিনা বিচারে 
নির্বাসনের বিরোধী ছিলেন। যে আইনে এক্নপ ব্যবস্থা হয়, তিনি সেই 
আইনকে ণমরিচাপড়া তরবাঁর” বলিয়া বিদ্রপ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কার্ধ্যকালে তিনি জর্ড মিণ্টোর কার্ষোর সমর্থন করিয়াছিলেন । বিলাঁতে 
পালণামেন্টে এ বিষয় লইয়া অনেক প্রশ্ন হয়। মলি তখন ভারত-সরকারের 
কার্ধোর সমর্থন করিয়া উত্তর দেন। তীহার উত্তর সম্বন্ধে রাসবিহথারী 
ধোঁধ সুরাটে অপঠিত অধিবেশনে লিখিয়াছিলেন, তাহা 1559 ৪0৪ 
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লাল! লজপৎ রায়ের নির্ববাসন-সংবাদে ভারতের সর্বত্র তুমুল আশ্বো” 
লন উপস্থিত হয়। ভারতের জনসাধারণ সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে 
সরকারের কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করে। লাঁলাজীর নির্বাসন সংবাদ 
শুনিয়! বাঙ্গালার অরবিন্দ--এবন্দে মাতরম্পপত্রে ইংরাজিতে যাহা লিখিয়- 
ছিলেন, আমরা তাহার মর্ধান্নবাদ উদ্ধত করিলাম। 

“মলির সহানতৃতিপূর্ণ শাসন এখনকার মত বততদূর যাইবার গেল-মে 
কেৰল এখনকার মত । লাল! লজপৎ্ রায় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ 
হইতে নির্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিপ্রয়োজন। 
টেলিগ্রামে প্রকাশ, চার দিনের জন্তক এই ঘটনায় ফ্রোধব্যঞ্রক 
সভা হইতে পারিবে না। জ্রোধবাঞ্জক সভা? বক্তৃতা ও 
ভাল করিয়। লিখিবার কাল অতীত হইয়াছে। আমলাতঙ্ত্রে 
সমরাহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে অগ্রসর হইব । 
পাঞ্জাববাসি! সিংহের জাতি! এই যেসব লোক আমাদিগকে ধূলি- 
সাত করিতে চাহে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে, তাঁহারা যে একজন 
লজ্পত রায়কে লইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে শত লজপৎ রায়ের আবির্ভাব 
হহবে। শতগুণ উচ্চ তোমাদের সমরাহ্বান ঘোষিত হউক--জর 
হিন্দুস্থান !” 

লালা লজপৎ রাঁয়কে মান্দীলয়ে নির্বাসিত করা হয়) কেনযে তিনি 
নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এ পর্যন্ত কিছু জানা যার নাই। 
নির্বাসনের কছেক মাস পরেই তাহাকে ও সর্দার অজিত 1সংহকে অব্যা 
হুতি দেওয়া হয়। অব্যাহতি-দানেরই বা কারণ কি, তাহাঁও জান। যায 
নাই। যে সকল এংলো! ইপ্ডিয়ান কাগজ লালাভীর নাষে নাঁনাকূপ অভি- 
যোগ আনিয়াছিল; লালার্জী মুক্তিলাঁভের পর অভিযোগের সত্য! 
প্রযাণের জন্ক এ কাগজওয়ালাদিগকে প্রকাশে আহ্বান করেন। কিন্ত 


খ্ঃ লালা লজপত রাঁয়। 


কেহই তাহার আহ্ব।ন গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই | তাহাদের অভি- 
যোঁগ যে সম্পূর্ণ মিথা।ও ভিত্তিশূন্ত, উহা ছারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে। 
ংলো-ইত্ডিয়ান কাগজওয়ালাদের মধো একমীত্র “পাইওনিয়ার* পত্রিকা 
লাঁলাজীর মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার নির্ধবাসনের পর 
[91009 লিখিয়াছিলেন--]06 00908 00100514815 19 00]9160% 
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লাল। লঞঈপৎ রায় কোঁন কালেই বিপ্রৰপন্থী নহেন। অন্ধকারে 
লোক-চক্ষুর অন্তরালে কার্য করাকে তিনি চিরকালই অস্তরেব সহিত 
গ্বণা করেন এবং-বিষবৎ পরিহার করেন। চিরকালই ভিনি শাস্তি ও 
শঙ্খলার পক্ষপাতী : বিপ্রবের কল্পনাও তাহার মহৎ হৃদয়ে স্থান পাইতে 
পারে না। পরলোঁকগত মাননীয় গোখলে লালাজীর বন্ধু ছিলেন ' 
ইংলণ্ডে কংগ্রেপের কার্ষো লালাঁজীর মত বাক্তিকে সহধোগী পাইয়া গোখলে 
নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। লাঁলাজী নির্বাসিত হইলে 
গোথলে এ নির্বধাসনের বিরুদ্ধে শ্রীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কি সভা- 
সমিতিতে, কি সণবাদপত্রে, কি ব্যবস্থাপক সভায়, সব্ধত্রই লালাজীর 
নিশ্খল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রশংসা করেন। লজপৎ রায়কে বিপ্লবগন্থী 
জামিলে মাননীয় গে।খলের ন্যায় চরিব্রবাঁন্‌ ব্যক্তি কখনই তাঁহার বন্ধুতে 
গোৌঁরব অশ্রুভব করিতেন না। সুরাটি কংগ্রেদের অবাবহিত পূর্বে লেকি- 
মান্ঠ তিলক, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোঁ প্রমুখ জাতীয় দল লাঁলাঁজীকেই সুরা 
কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি বলিগ। মনোনীত করেন। লালাজী যদি 
বাস্তবিকই বিপ্রবপস্থী হইতেন, তবে কি ভারতের আপামর জনসাধারণের 
এরূপ শ্রদ্ধাপুষ্প|জলির অধিকারী হইতে পারিতেন? এ সম্পর্ষে শ্রীমতী 
এরনি-বেশাস্ত কি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগা । তিনি 
বলেন--“লালা লজপৎ রাঁয় কখনই অগ্রিশর্ী (015)188 ) নহেন_- 
দেশবাসীকে সংত করিবার পক্ষে তাহার একটা অদ্ভুত ক্ষমত1 আছে। 


লাল! লজগং য়ায়। ২৫. 


তিনি বুরোক্রেশীর হস্তে যে নিটুর বাবহার পাইয়াছেন, তাহাতেও তাহার 
মেজাজ গরম হয় নাই। তিনি কর্শের উগাক--মাতুত্যাগ, ছবদেশপ্রেম, 
উৎসাহ ও অধাবমাযের জানত [ৃ্াস্ত। তিনি 'কথনই আইন অবমানন! 
করেন নাই, চিরক!ণই তিনি শান্তিশুঙখখলার পরিপোষক।” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞ 


লাল লজপৎ রায়ের মুক্তির কিয়ৎকাঁল পরে স্থরাট কংগ্রেমের অবি- 
ৰেশন হয়। নুরাট কংগ্রেসে যে! কিরূপ দক্ষ-াজ্ঞের অভিনয় হইয়াছিল, 
তাহা ধাহারা কংগ্রেসের*ইতিহাস জ্ঞাত আছেন, তাহারা নকলেই জানেন 
--এ ক্ষুদ্র পুন্তকে তাহার আলোচনা নিশ্রয়োজন। সুরাট কংগ্রেসের 
সভাপতির জগ্ত গ্রথমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাঁসবিহারী ঘোষকে মনোনীত 
করা হয়। তখনও লালাঁ্জী নির্বাসনে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কিয়ৎ- 
কাল পরেই লাঁলাজী কারামুক্ত হইলেন। তখন ভারতের জনসাধারণ 
লালা লঙ্পৎ রাঁয়কেই সুরাট কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্ত 
উৎমুক হইলোন। লোকমান্য তিলক, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় 
দলের নেতৃবৃন্দ এ জ্ন্ত উদ্ভোগী ইহলেন। তারা মনে করিলেন, লাঁলা- 
জীকে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করিয়া সরকারকে 
দেখান দরকার বে, ধাহাকে এংলো-ইতিয়ান সমাজ ও সরকাঁর বিপ্লবপন্থী 
বপিয়! মনে করেন, তিনি বিপ্লবপন্থী নহেন, পরস্ত অখণ্ড ভারতের সর্ব 
বাদিসন্রত নেতা। তাহারা আরও মনে করিলেন যে, সরকারের কার্যের 
স্বর প্রতিবাদ করিতে হইলে সরকার কর্তৃক নির্যাতিত ব্যক্তি 
লালাজীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করাই বাঞ্ছনীয়! কিন্তু লালাম্ধীর 
নির্বাঁসন-প্রস্তাৰ উপস্থিত হইলে মডারেটগণ বলিলেন যে, একপ স্থলে 
সরকারের অগ্রীতিকর কোন কার্ধ্য কর! উচিতনহে; কারণ, তাহ 
হইলে সরকার অচিরে এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবেন। মডারেট- 
গণের এই বাবহারে দেশের জনসাধারণ অপমান বোধ করিয়াছিলেন 
এবং লাল! লব্ষপৎ রানের নির্বাচন স্থির করিয়া ডাকার র/সবিহারী 
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খোঁষকে পদত্যাগ করিবার অস্থরোঁধ পূর্ধবক বু টেলিগ্রাম ডাক্তার ঘোষের 
নিষ্ষট আসিরাঁছিল। দুঃখের বিষয়, ডাক্তার ধোঁষ সাধারণের এই অঙথু- 
রোধে কর্ণপাঁত করিলেন না। 

ওদিকে লাল! লজপৎ রায় জাতীয় দল ও মডাঁরেটগণের মধ্যে এরূপ 
আশু বিবাদের আশঙ্কা দেখিয়া সভাপতি হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করি- 
লেন। এইকার্ষোর দ্বারা লালাজী যেরূপ আত্মত্যাগ ও ওার্যোর পরি- 
স্ব প্রদান করিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে অতি 
বিরল। দেশবাসী একবাক্যে তাহাকেই সভাপতিরূপে চাহিয়াছিলেন, 
তিনি একটু সম্মতিস্চক ইঙ্গিত করিলে মডারেটগণের জিদ বজায় থাঁকিত 
কিনা সন্দেহ । কিন্ত লালাজী নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমিক। তিনি যশ চাহেন 
না, মাঁন চােন না, তিনি শুধু নীরবে দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে 
চাছেন। তীছহাঁর জন্ত ভাই-ভাঁইর মধ্যে একটণ অনৈক্য ও ভেদের স্ি 
হইয়া দেশ-মাতৃকার পৃজার ব্যাঘাত হয়, ইহা তাহার আদৌ অভিপ্রেত 
ছিল না। তিনি হাসিমুখে সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

কিন্ত লালাঁজীর আস্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্বেও বিবাদ মিটিল না। 
মডারেট ও জাতীয় দলের মধ্য ঝগড়া হইয়া সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল 
_ কংগ্রেস-যগুপে দক্ষষজ্জের প্রচণ্ড লীলা প্রকটিত হইল। প্রথমে মুখা- 
সুখি, পরে না, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, চেয়ার ও জুতা ছোড়াছুড়ি পর্যাস্ত 
হইয়| গেল। গোলমাঁলের সময় এক ব্যক্তি সভাঁমঞ্চে দণ্ডীয়মাঁন লোঁক- 
মান্ত তিলকের প্রতি তাহার জুতা নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সেই জুতা মান- 
নীয় স্থরেন্রনাথ বন্দ্]োপাধায়ের গাত্রম্পর্শ করিয়া সার ফেরোজ শাহ 
যেটার গণ্ডচুঙ্ধন করিল। মারামারি দেখিয়া পুলিশ আসিহা সকলকে 
সভামগুপ হইতে বাহির করিয়া দিল। 

এই সময় স্ুরাটনগরে নিখিল ভারত স্বদেশী কনফারেন্দের অধিবেশন 
হযব। এপিভায় লালা লজপৎ রাঁয় এই বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বলেন-_-“আমা* 
দের শত্রগণ আযাঁদের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছে, ইছা 
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তাহাদের চিরস্তন শ্বভাব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাদের চেষ্টা অনেকট। 
সফল হইয়াছে। . ইতিমধ্যেই ভাই-ভাইর মধ্যে একট! দলাদলি হইয়। 
গিয়াছে। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর 
পক্ষে লজ্জাজনক । এখন প্রতোক ভারতবাসীর কর্তবা ভাই-ভাইর মধ্যে 
পুনরায় মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করা । আমাদের শত্রগণ চরমপন্থী ও 
নরমপন্থিগণের মধ্যে একট! ঝগড়া বাঁধাউবাঁর চেষ্টা করিতেছে । আমি 
রমপন্থী' ও 'নরমপন্থী' শব ঢুটির প্রত মর্ম বুঝি না,-আমি এ শব্দ 
ছুটি পছন্দ করি না। আঁর দদি এ নাম দুটি রাঁখিতেই হয়, ভবে আমার 
মডারেট বন্ধুগণকে সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাহারা যেন কেবল 
শক্রগণের হস্তে ক্রীড়া না করেন। হয়ত, তথাকথিত চরমপন্থিগণের 
কার্ধাপদ্ধতি তাহাদের মনঃপৃত না হইতে পারে,কিস্তু তাই বলিপ্া চরমপপ্ধি- 
গণকে শক্রর হস্তে অর্পণ কর! অথবা সরকার ও এংলো-উত্ডিয়ানগণের 
অব ও নির্ধ্যাতনের বিষয়ীভূত করা কথনই বুদ্ধিমানের কাঁধ্য হইবে 
না| ইহাতে জাতীয় উন্নতির পক্ষে বাধ! পড়িবে । পক্ষান্তরে, আমার 
চরমপন্থী বন্ধুগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বার্দাক্যের ধীরৃতা দেখিয়া 
অধীর 'না হন। তাহারা যেন অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের অবহেলা না 
করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি ও খাওয়াখাই পাশ্চাত্য দেশের 
জিনিষ, উহা ভারতের প্ররুতিগত নহে। ভারতের হিন্দু-মুসল- 
মাঁনগণ যেন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিয়া না ফেলেন। আমা- 
দের এ কথ! বিশ্বৃত হইলে চলিবে না যে, আমাদের জাতি ভূঁই- 
ফোঁড় নহে, ইহার প্রাচীন ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
অতি উজ্জবল। গুরুজনে ভক্তি, বয়োজোষ্টের প্রতি সম্মান, বন্ধু-বান্ধবের 
প্রতি শ্রন্ধা ও ভালবাসা--ইহা আমাদের জাতির চিরস্তন বৈশিষ্ট্য। এ 
সকল গুণ আমরা পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারকুত্রে 
লাঁভ করিয়াছি । এই সকল সদগুণ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার 
হট্টগোল ও উত্তেজনাপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ কর! কখনই সমীচীন নছে। 
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অস্তান্য ক্ষেত্রের স্যার রাজনীতিক জীবনেও শৃঙ্খলা আবশ্বক। সুতরাং 
'আমরা উভয়দলের বন্ধুগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাহার 
কলহ-ন্দ বিশ্ব ঘ হয! পুনরায়, মিলনম্ত্রে দীক্ষিত হউন 1” 
_. ভারতের বাষ্ীয উন্নতি-বিষয়ে লজপৎ রায় একান্ত আঁশাশীল। নিনি 
নৈরাশ্তবাদ আদৌ পদ্ন্দ করেন না| তাহার কাই ইচ্ছা, তীহাঁর দেশ- 
বাদিগণও তাহার মত 'আঁশাশীল হয়েন। তিনি কথার চেয়ে কাজ 
ভ।লবাঁসেন। তাহার মতে একটা নির্দিষ্ট লক্ষা স্ভিব করিয়া কার্যে 
অগ্রসন হওয়! উচিত। তিনি “পাঞ্জাবীতে” একখাঁন। চিঠি লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতবাঁপীর রাজনীতিক লক্ষা এবং তাহ! 
লাভেন্ন উপাদ্ধ স্পই ভাপাঁর নির্দেশ করেন | স্ডিনি বলেন, “আমাদের 
সম্নগ্র চেষ্টা ও মান্দেলিনের উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে অতি স্পষ্ট ভাষায় 
উপস্থাপিত করা ভইগাঙ্ছে। অতি শুভ মুহুর্টেই মাননীর দাদাভাই 
নৌৰজী “ম্বলাঁ্জ” কথাটি নিদ্দেশ করেন! ই একটিমাত্র কথার মধ্যেই 
মামাঁদেক ধাবতীয় রাজনীতিক 'আঁশা আকাঁজষ। নিঠিত রহিয়াছে । 
এখন হইত আাঁমাদেন জীবনের একমাত্র কণ্তবা, এ লক্ষাসাধনে একে- 
বারে তন্ন হইয়া যাওয়া | 

তা পর প্র এই--কি ভাবে, কি প্রণালী অবলগ্বন করিয়া সে লক্ষ্যে 
পৌছিতে হইনে। খাঁটি কাজের লোকের মন প্রথমে আমাদের মূলধন, 
সুবোগ-স্থবিধা,* বাধাবিদ্ব প্রস্থৃতি সমস্তই ভালফূপে তলাইয়। দেখিতে 
হইবে। আমার মতে আমাদের প্রধান বিপন্তি মামাদের আত্মপ্রত্যয়ের 
অভাব। নৈরাশ্তই যেন আমাদের জীবনের অবলম্বন, আমরা এত সুক্ষ 
বিশ্লেষণ করি থে, উহাতে আমাদের সমস্ত কার্ধ্য ও চিন্তার উৎন একেবারে 
শুকাইয়া যায় । 

আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যদিও ধর্শাবিশ্বাসের জন্মভূমিতে আমা- 
দের জন্ম, তথাপি ষে আত্মপ্রত্যয় ও ইচ্ছাশক্তি সমস্ত বাঁধাবিত্বকে তৃণ- 
জঙ্গন করে, আমর| €স সব শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। বর্তমানে আমর! 


৩ লালা লজপৎ বাঁয়। 


ঘোর সনোহাত্মা! জীবের দলে পরিণত হইয়াছি, আমরা কেবল বিশ্লেষণই 
জানি, সংঙ্সেষণ আদৌ জানি না । আমরণ গঠন অপেক্ষা ভাঙ্গনের কার্যেই 
অধিক অভ্যন্ত হইয়া পড়িতেছি। আমরা কেবল ট1কা, আনা,পাইর লাভ- 
লোকলান খতাইতে পারি, কিন্তু যে অসমসাহছসিকতা দেশকালপাত্রের 
সীম! ছাপাইয়া! অসাধ)-সাঁধন করে, আমরা সে গুণ হারাইয়া ফেলিয়াছি। 
সম্মান ও ধর্মের জন্ত সর্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্ত যে দেশের ইতিহাসে পাতায় 
পাতায় সমুজ্জল, সেই দেশেরই লোক আমরা পাশ্চাত্য সভাতার মোহে 
পড়িয়া আত্মপ্রতায় ও.ইচ্ছাশিশূন্ মাটার পুতুলে পরিণত হইয়াছি। 
ভগবানের আশীব্বাদে আমরা! এখনও সমগ্র আধ্যাম্মিকতা হারাইয়া 
বলি নাই। এখানেই মোনা রহিয়াছে, এক্ষণে উহ! লাভেব জন্বা একজন 
ষাঁদুকরের যাছুস্পর্শের প্রয়োজন। ম্যাউটসিনির কথায় বলিতে গেলে 
আমাদের লক্ষ্যপাঁধনের' প্রধান উপায় পাঁখিব ন্বার্থকে বিসঙ্জন দিয়! 
তাহার আসনে সতা ও ন্যায়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা, ভার'ভবাসীকে 
ভালরূপে বুঝাইয়। দেওয়া সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় তাগে, আত্ম- 
হর্থের বিপঙ্জনে। জাতিকে কেবল এক্যবদ্ধ করিলে হইবে না, তাহাকে 
মহৎ এবং ক্ষনতাশালী করিতে হবে, তাহার অতীত গৌরব এবং 
ভবিষ্যতের ব্রতের উপযুক্ত'করিতে হইবে ।” 

লালাজীর মতে আঁবেদন-নিবেদনের থাঁল। বহিয়া স্বরাজ আনয়ন বর! 
যাইবে ন1। স্বরাজ নিজের চেষ্টা দ্বার] নিজেদেরই অঞ্জন করিতে 


হইবে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


আমেরিকা প্রধাঁস 


পূর্বে বলা হইয়াছে, ১৯০৫ থুষ্াঝে লাল! লঙ্গপৎ রায় কংগ্রেসের 
প্রতিনিধি হইয়া যখন ইংলগ্ডে গমন করেন, তখন ইংলগ্ড হইতে তিনি 
একবার আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু সেবার তিনি আমে- 
বিকার অধিককাল অবস্থান করিতে পারেন নাই--মাত্র ৩ সপ্তাহ কাল 
থাকিয়াই তাহাকে কাধ্যগতকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়। গণ- 
তশ্ত্রের লীলাভূমি যুক্তরাঁ্র প্রদদেশকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য লজপৎ 
রাঁয় ১৯১৪ খষ্টান্দে পুনরায় আমেরিকায় গমন করেন। এবার চিনি 
তথায় ছয় বৎ্সরকাল অবস্থান করেন এবং বোষ্টন হইতে নিউ অগ্রিয়া- 
নম্‌ ও চীক।গে। হইতে সানফ্রান্সিণকো সমগ্র প্রদেশে ভাল করিয়া পরি- 
লমণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। লালাজী যুক্তরাষ্ট্রের বনু সন্রানত 
লোকের সহিত পরিচিত ও বন্ধুত্ব-্থত্রে আবদ্ধ হন। উহাদের প্লাহাষ্ে 
লালাজী যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্টান-সমৃহ পধাবেক্ষণ 
করিবার স্বযোগ লাভ করেন। আমেরিকা হইতে লালাজী যুক্তরাষ্েব 
শ/সন[ধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুষ্ে গমন করেন এবং তথাকার অধিবাসি- 
গণের উন্নতি ও কার্যাকলাপ দশন করেন। আমেরিকা-ভ্রমণের বিবরণ ও 
অভিজ্ঞতা লালাজী শ্বচিত “আধেরিকাঁর যুক্তরাঁ নাঁমক বিখ্যাত 
গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়াছেন । 

লালা! লজপতৎ রায় যখন আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন 
যুরোপীয় মহাঁসমর আরন্ত হয়! সে সময়ে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-রাঁজের 
সাঁহাযোর জন্য অর্থভাঙার ও জনভাগাঁর খু'লয়! দেয়। ভারতের রাঁজ- 
গ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসিগণকে যুরোপের সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করি- 
বার নুষোগ প্রান করিয়া রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। 


নং লাল! লজপৎ রায়। 


লর্ড হার্ডিঞ্ের কার্যো লালাজী সন্তোষ লাভ করেন। তিনি *ওয়েষ্ট মিনি- 
টার গেজেটে” এ প্রসঙ্গে লিখেন, পত্রিটিশ সরকার ভারতীয়গণকে মুরোপে 
যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়! যে মহৎ কাঁজ-করিয়াছেন, তাহা ইতি- 
হাসে চিরম্মরণীগ্ন থাকিবে । ইহাতে ব্রিটিশ জাতি এবং ভারতীয় জাতি 
উয়েই সভাজগতের চক্ষে উন্নীত হইয়াছে। এই ঘটন। ইহাই প্রমাণ করি- 
তেছে ভারতে ব্রিটিশ রাজন ত্রিটিশ তরবারির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে-- 
“পক্ষান্তুরে ব্রিটিশলীতিন্ন উপর প্রত্ষ্ঠিত। ভারতবাঁসিগণের দিক হইতে 
ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে নেক কথা বলিবাঁর থাঁকিলেও এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব ইংরাঁজগণের ক্ষমতা ও শাসন- 
নৈপুণ্ের পরিচায়ক । বড়ই 'আননের বিষয় ব্রিটিশ পালণমেপ্ট এবং 
উদ্দারনীতিক সংবাদপত্র সমৃ* সরকারের এই সিদ্ধান্তটিকে প্রীতি চক্ষে 
দেখিতেছেন।” 

এংলো-ইওিয়ানগণ সাধারণ; মনে করেন, লাল! লঙ্গপৎ রায় ব্রিটিশ 
সরকারের পরম শত্রু, ব্রিটিশ সরকারের নিন্দাবাদ বাতীত গুণবাদ' কখনও 
তাহার হুথে শুনা যায় নাই । এংলো-ইগ্ডিয়ানগণের এ পরিবাদ যে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উপ্রি-উদ্ত উক্তি ভইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। লালাজী 
অতিশয়ঃস্পষ্টবাদী লোক । সরকার কোন ভাল কাজ করিলে লালাজী 
মুক্তকণ্ে, তাহার প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া থাকেন ; আবার--সরকার 
কোন অন্তর কাজ করিলে লালাজী তাহার স্পষ্ট সমালোচনা করিতে 
কিছুমাত্র ভীত বা পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু পৃথিবীতে একদল লোক 
আছে, তাহারা নিজেরা অন্যায় করিবে, কিন্তু অপর কেহ সে অন্যায়ের 
সমালোচনা করিলে তেলে-বেগুণে জলিয়! উঠিবে। ভারতের আমলা 
তন্ত্র শাসন-বিভাগের দগুমুণ্ড বিধাতৃগণের স্বভাবও কতকটা এই ধরণের । 
যৃদ্ধের সময় লালা লজপৎ রায়ের প্রতি হঠাৎ বহিফারের আদেশ জারী 
হইল, তাঁহার ভারতে আসা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেন যে এই অন্যায়. 
মূলক আদেশ প্রচারিত বইল, তাহার সস্তোষজনক হেতু এখনও জানা 


লালা লজপৎ রান ৩৩ 


ধায় নাই। লালাজী স্বদেশে ফিরিবার অচ্তি পাইবাঁর জন্ত নানা- 
মতে চেষ্ট। করিলেন। স্বাহাঁর ইংলতীয় ও ভারতীয় বন্ধুগণ এই অস্টান্ক 
আদেশ রদ করিবার জন্য বিশেষ প্রনাস পাইলেন । পালণামেন্টের ভারত- 
' ভিতৈবী সদস্তগণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ভারত-সচিবকে উত্যক্ত 
করিয়া তুপিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। যুদ্ধ থাঁকা 
কালীন কিছুতেই তীহাকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইজ 
না। অবশেষে যদ্ধ ক্ষান্ত হইলে যখন ভারত-সম্রাট তাহার মহিমান্বিত 
ঘোষণাপত্র প্রেরণ কবেন, তথন লাঁলাজী স্বদেশে ফিরিবার অন্নুমতি 
প্রাপ্ত হইলেন । 

যখন তীহার প্রতি বহিষ্কার আদেশ জারী তয়, তখন লালাজী আমেরি- 
কাঁয় অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতে ফিরিবার পূর্ববতারিখ পর্যাস্ত 
তিনি আমেরিক।তেই অবস্থান করেন। এ সময়ও তিনি অলসভাবে 
যাঁপন করেন নাই। হ্বদেশের কলাণ ধাহাঁর আন্তরিক কামনা, তিনি 
কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই সে কলাঁণ-সাঁধন হইতে বিরত থাকিতে 
পারেন না। এই সময় আমেরিকায় তিনি ভারতের হিতকল্পে যে সমস্ত 
কায করেন, সে সকল কাধ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়৷ শেষ করা 
যায় না। আমেরিকার লোকদিগকে ভারতের অবস্থা জানাইবার জন্ট 
এবং ভাঁরতের দিকে তীহাদের দৃষ্টি ও সহাচভূতি আকর্ষণের জন্ত তিনি 
আনেরিফাবামিগণের মধো দশলক্ষারধিক পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করেন। 
তিনি শথাঁয় ইং ইত্ডিয়া বা “তরুণ ভারত” নামে একখান] পত্রিক1 গ্রচান্ 
করেন এবং তাহাতে ভারতের প্রতি বারোক্রেশীর অবিচার ও অত্যাচরের 
কথা ব্ণন করিয়া গ্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। আমেরিকার লোকে যাহাতে 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাঁসিগণ সম্বন্ধে সঠিক খবর জানিতে পারে,এজপ্ তিনি 
তথায় ইও্ডয়ান-বারো নামক একটি ভারত-সংবাদ-প্রচারিণী সমিতির 
প্রতিষ্ঠ। করেন। ভারতবাসিগণেরও যাহাতে আমেরিকার সংবাদ জানি- 
বার সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্তে তিনি আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
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. খ্রইরূপে আমেরিকায় আসিয়া তিনি নানাভাবে নানা উপারে ভারতের 
কল্যাণসাধন করেন । 

কিন্তু লালাঁজীর মনে শাস্তি ছিল না। ১২*০* মাইল দূরে থাকিলেও 
ভারতের দুর্ভিক্ষ-দারিদ্রয-নির্্যাতনের কথা ত্বাহার কানে আসিয়া 
পৌছিতে লাঁগিল। পাঞ্জাবের নৃশংস হতাকাণ্ডের কাহিনী তীহার হৃদয়ে 
শেলের মত বিদ্ধ হইল । শ্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য দেশে যাইয়া আর্ত, 
: কিউ, নিপীড়িত * ভাইভগিনীগণের দুঃখে সাহাধ্য করিবার জন, তীহার 
সমস্ত গ্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। বনের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিলে 
তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, পাঞ্জাব-দিংহ লজপৎ রায়েবও দেশে ফিরিতে 
না পারিয় ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে 
তিনি তাহার “ইয়ং ইত্ডিয়া” পত্রে লিখিলেন-“ঠিক যে সময়ে আমার 
তথায় ফাওয়া গ্রয়োজন, সেই সময়েই ভারতশক্তি আমাকে ইংলগ্ড ও 
ভারতবর্ষে যাইতে দিতেছেন না । দেশে যাইতে না পারিয়া আমার মনে 
কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহ! ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিষ্ঠেছি না। 
ভারত এক্ষণে ভীষণ দুর্তিক্ষ-রাক্ষপীর কবলে, ভারতের অবস্থা বড়ই 
শোঁচনীয়। গত ২৫ বৎসর যাঁবং আমি দুর্তিক্ষ-দমন কার্যে সহায়তা 
করিয়। আসিতেছি। এই বিপৎসময়ে আমি যে দেশবামীর জন্য কিছুই 
. ক্করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার যৎ্পবোনান্তি দুঃখ হইতেছে। 

ভারতে আজকাল অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে। যে সকল 
ভারতবাদী দেশের কাঁজ করিতে চাহেন, 'তীভাদের প্রকৃত কর্ক্ষেত্র দেশ- 
বাসীর মধ্যে ভারতবর্ষেই ১২০০০ ম|ইল দূরে অপেক্ষাকৃত আরাম ও বিরা- 
মের এই স্থান তাহাদের উপযুক্ত কর্ক্ষেত্র নে। যুদ্ধের সময় আমি 
ধুক্তরাষ্ট্রে রহিয়াছি বলিয়! দুঃখিত নই, কিনব এক্ষণে ভারতবর্ষে থাকিয়া 
আমার দেশবাসীর মহাসংগ্রথমে যোগদান করিতে পারিতেছি না বলিয়া 
আমি নিজকে অপরাধী মনে করিতেছি। আমি যে ভাঁগতে যাইতে 
পাঁরিতেছি না, তাহা আমার নিজের দৌঁষে নয় সত্য, কিন্তু এ ভাবও 
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আমাকে সাস্বনা দিতে পারিংতছে না। ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠ।র জন্ত 
পৃথিবীর সর্ধত্র জনমত গঠন করা সৎকাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রকৃত কর্ম- 
ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই | সমগ্র পৃথিবীর জনমতও আমাদিগকে চূড়াস্তরূপে 
স্বরাজ দিতে পারে না। ভারতের হ্বরাজ ভারতবাসিগণ কর্তৃক ভারতেই 
অর্জন করিতে হইবে । যদি কাহাকেও মতের জন্গ নিগ্রহ ভোগ করিতে 
হয়, তবে তাহা ভারতেই ভোগ করা দরকার । পুথিবীর মধ্যে প্রকৃত 
স্বা্ধীনতা-স্থাপনের উদ্দেশোই জনগণ বর্মন মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া- 
_ছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত ফল কি হইফাছে? যে সকল জাতি 
ইতিপূর্বেই দাসত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এবং পৃথিবীতে গণতন্ত্গ্রতিষ্ঠার 
কথা বলিয়া! যাহাদিগকে যুদ্ধে নামান হইয়াছিল, যুদ্ধের ফলে তাহাদের 
দাসত্বের বাধন আরও শক্ত হইয়াছে । এ “ইতিহাস হইতে শাসক-সম্প্রদায় 
কি কিছুই শিখিবে না?” 

অবশেষে সরকারের মতিগতি ফিরিল। আটের ঘোষণার ফলে 
লালারজজীকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইল। যুক্তরাষ্ট্র পরি- 
ত্যাগ করিবার পূর্বে ১৯১৯ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক সহরে 
এক বিদায়ভে জে লালাজীকে অভ্যর্থনা! করা হয়। সে সভায় আঁমে- 
রিকাঁবাসিগণ তাহাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করেন, সেরূপ অভিপন্ধন 
অতি কম লোকের ভাগোই ঘটিয়া থাকে | নিউইয়র্কের বহু গণামান্ত 
ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন । তাহারা মুক্তক্ে লালাজীর স্বদেশ- 
ভিতৈষণ! ও পাঁগিত্যের প্রশংসা করেন । এই প্রসঙ্গে তিমি ব্রিটিশ সর- 
কারের প্রতি তাহার মনোভাব অতি পরিফারভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি 
বলেন--'আমি এক্ষণে জীবনের অপরারে, কিন্ত যখন আমার দ্বেহ 
যৌবনের তেজে উদ্দীপ্ত ছিল, তখনও আমি আমার স্বদেশের সম্বন্ধে 
আঁকাশ-কুন্থম রচনা করি নাই । আমি গ্রেটব্রিটেনের শক্তির কথা ভাল- 
রূপজানি। সে শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার আমাদের অক্ষমতার 
বিষয়ও আমার অজ্ঞাত নছে। সত্যঘটনা যথাযথ যাহ1 আছে, সে বিষয়ে 
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আমি অন্ধ নই। আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না, আমি বক্তার ধা করি।. 
ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রিটিশ চরিত্রকে বিশেষ সম্ববন ও শ্রদ্ধা কাঁর। 
আমার অনেক ইংরাজ বন্ধু আছেন। বর্তমান সময়ে কানাডা এবং 
দক্ষিণ-মাফ্রিকার উপনিবেশ-সমৃহ যে সব অধিকার ও সুবিধা! ভোগ 
করিতেছে, ঠিক সেই সমস্ত “অধিকার ও সুবিধ! দান করিয়া (বেশীও নয় 
কমও নয়) যদি আমার স্বদেশকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মধ্যে সমনি অর্ধিকার 
দান কর। হয়, তবেই আঁম্‌বা! সন্ধষ্ট থাকিব।* 


অফয পরিচ্ছেদ 
শদেশ প্রত্য।গমণ 


আমেরিকা হইতে যাত্রা করিয়া ১৯২ সালের ২০শে ফ্রেরুয়ারী 
তারিখে লজপৎ রায় বোম্বাই পৌছেন। বোসম্বাইয়ে ভীহাঁকে বিরাটভাবে 
সংবর্ধনা করা হয়। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়েব লোক অভ্যর্থনা-সভায় 
উপস্থিত হইয়া লালাজীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বোম্বাই- 
য়ের এক বিরাট সভায় লালাজী ভারতের যুবক-সম্প্রদায়ের নিকট তাহার 
আশার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, “বলিতে গেলে আম প্রায় 
সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছি। পৃথিবীর মধো স্বায়তশাসন- 
ক্ষমতাপন্ন তিনটি বৃহৎ জাতিকে- জাপানী, আমেরিকান ও ইংরাজ-- 
বিশেষভাবে দেখিবার ও শুনিবার স্বযোগ আমি লাভ করিয়াছি। এ স্ব 
দেখিয়া শুনিয়া আমার যাহ! অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে আমে মুক্তকণ্ে 
বলিতেছি যে, কোন কোন বিষয়ে বর্তমান কাঁজোপধোগী শিক্ষার অভাব 
ব্যতীত আমরা পৃথিবীর অস্থা কোন জাতি অপেক্ষাই হীন নহি। ভবি- 
যাতে যদি সময় পাই, তবে আমাদের প্রন্ভোক বিভাগের তুলনা করিয়া 
আম আমার কথার সতাতা প্রমাণ করিব। তবে আমরা হীন কিসে? 
আমরা একভায় হীন, বর্ধমান কালোপবোগী উপায় অবলম্বনে হীন এবং 
বর্তমানের চালাবাজীতে হীন। আমর যদি “বলকুল” মিথ্যা বলিবার 
কৌশল আরত্ত করিতে পান্দিতাম, বর্তমানকালেব অত্যাচার-অনাচার 
করিবার প্রণালী শিখিতে পারিতাম, তবে পথিবীর যে কোন জাস্টি 
আমাদিগকে শ্বায়ত্তশীসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিত। ভগবানের 
আশীর্বাদে আমর! এরূপ যোগ্যতা অর্জন করিতে চাহি ন1। 

আমি তোমাঁদিগকে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার আদশকে আকড়াইয়া 
ধরিতে অনুরোধ করিতেছি | আমার উপদেশ--তোমরা বাকো, চিন্তায় 
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কার্ষো সর্বত্র সতাও স্তায়ের পথে বিচরণ করিবে। সত্যই একমাত্র বল, 
 সত্যাং বলং কেবলম্‌ নানৃত্তম্‌ * তোমরা সামা, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপা- 
সক হইবে। 

ভারতে শ্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তোমাদ্দিগকে অনেক কাজ 
করিতে হইবে। যাহাতে হিন্দু মুসলমান ছুই ভাই প্রীতি ও এঁক্য- 
স্থত্রে আবদ্ধ হয়,ভাঁরতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার বাবস্থা করিতে 
হইবে। হিন্দু-মোঙ্সেম একারূপ দৃঢভিত্তির উপরই ভারতের জাতীয়তা 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 

প্রত্যেক ভারতবাঁসীকেই স্বাবলম্বনের পৃতযন্ত্ে দীক্ষিত হইতে হইবে, 
আজ্মশক্তিতে বিশ্বান-স্থ'পন করিতে হইবে । আক্মচেষ্টা দ্বারাই জাতির 
গঠন হইয়া থাকে । আমর! অন্তের উপরেশ, অন্বের পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
কুষ্ঠিত হইব না, কিন্ত কোন মতেই অন্কের আদেশ শুনিব না, অগ্ঠের 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করিব না । 

হে ভারতের যুবকগণ ! তোমরা নিজের পায়ে ধঈাড়াইতে শিখ, নিজের 
হাতে নিজের কাজ করিতে শিখ। ভৃত্যের উপর নির্ভর করিও, না, 
অন্তের উপর নিভর করিও না, সর্ববিষয়ে নিজের উপর নির্ভর কর, 
নিজের চেষ্টার মৃক্ত হইতে শিখ। মুক্তি বাহির হইতে আসে না, মুক্তি 
আকাশ হইতে পড়িবে না। মুক্তি নিজের ভিতর হইতে আসিবে, নিজের 
দেশের ভিতর হইতে 'আসিবে। তোমরা মুক্তির উপাসক হও, মুক্তি- 
দেবীর পদতলে নিজ হস্তে ভক্তি-পুষ্পাঞ্তলি প্রদান করিয়া নিজকে কৃতার্থ 
কর। 

ভারতের যুবকগণ, তোমর! কি স্বরাজ চাও? তোমরা কি শুধু মৃখেই 
শ্বরাজ ১3, না কাজেও ব্বরাজ চাও? তোমরা যে মুহূর্তে স্বরাজ চাহিবে, 
ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বরাজ পাইবে। শ্বরাঁজ বিধাতার দান, স্বরাজ যাক্ষের 
ধর্ম) ফেহ কাহারো নিকট হইতে স্বরাজ ঠেকাঁইয়া রাখিতে পারে 
ন]। 


লাল! লজপত্ রার়। ৩১ 


হে তরুণ ভারতের যুবকগণ! তোমরা! জাগ, নিজকে জাগাঁও, দেশ- 
বাসীকে জাগাও। আমার কথায় বিশ্বাম কর, তোমরা জগতের কোৰ 
জাতি অপেক্ষাই নিকৃষ্ট ন। আজ তোমাদের দেশজননী দীনা, হীন, 
মলিন-বদনা। ইহার কারণ কি, বলিতে পাঁ্? ইহার একমাত্র কারণ 
তোমাদের দুর্বলতা, তোমাদের মনের ছুর্ববলতা, চরিত্রের ছূর্ববলতা, নিজের 
প্রতি, জাতির প্রতি, স্বদেশের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের অভাব! 
“তোমরা জাগ, আঁন্মবলে বলীয়ান্‌ হও, আ্মশক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন কর। 
উত্তি্ত, জাগ্রত, প্রাপাবরানিবোধত 1” 

বোগ্াই হইতে লজপৎ রায় তাহার কন্মভূমি লাহোরে গমন করেন। 
লাহোরবাসিগণ তাহাকে বিপুলগাবে সংবর্ধনা করে। লাহোরে লালাজীর 
সভাপতিত্বে একটি বিরাঁট সভার অধিবেশন হয়, সভায় মাননীয় শ্ীনিবাগ 
শান্্ী নূতন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় লালাজী শাসন- 
সংস্কার সম্বন্ধে কোন নির্দিই মতামত প্রকাশ করেন না। শাসন-সংস্কার 
সম্বন্ধে লালাজীর মত প্রথমে বিশেষ প্রতিকল ছিল না বন্গিক্নাইি মনে হয়। 
তিনি একস্তানে বলিয়াছিলেন, “মন্টে গুচেমস্ফোর্ড স্বীম যখন প্রথম 
প্রকাশিত হয়,'তখন 'আঁষার মনে এক নবীন আশীর সঞ্চার হয় 
আমার মনে হয়, সে শুভ দ্রিন বুঝি উপস্তিত-যখন আমার দেশবাসী বিন! 
রক্তপাতে তাহার চির-অভীপ্পিত স্বাধীনতাধন পাইতে চলিল। কিন্তু 
ক্রমেই সে আশালোক নির্বাপিত হইতে থাকে। ক্ষীণালোকের যাহা 
সাঁযান্ত অবশিষ্ট থাকে, হাণ্ট(র কমিটীর বিবরণ এবং তৎসম্পর্কে ভারত, 
সচিবের শিখাঁতে তাহা! একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায় ।” 

হাঁণ্টার কাঁটার সাক্ষো পাঞ্জাব অতাঁচারের ভিতরের অনেক লোষ- 
হর্ষণ কাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। এ সব শুনিয়া লালাজী ঘংপরোনান্তি 
বিস্মিত ও মন্াহত হন । 

হাটার কমিটা হইতে তিনি অনেক মশা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
কহিটীর িদ্ধাস্ত দেখিয়া তাঁহার আশালতা সমূলে উৎপাটিত হয়। 


৪৪ লাল] লজপৎ রায় । 


ইহার পরও কি সরকারের সহিত সহযোগিতা করা চলে? লালাজা 
বলিলেন, “ষে নৃশংস কর্শচারিগণের হস্ত আমার নিরপরাধ ভাইভগিনী- 
গণের হদয়-শোঁণিতে রঞ্জিত, আবার তাহাদেরই সঙ্গে কি করিয়া সহ- 
যোঁগিতা করিতে পারি?” ১৪২০ সালে ভিনি তাহার প্বন্দে মাঁতরম্* 
পত্রিকায় পাঁঞ্কাবের সংস্কৃত কাউন্সিলের সদসাপদপ্রার্থী না হওয়ার কারণ 
লিখিলেন। 

(১) “হাণ্ট।র কমিটার রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-সরকার ও ভারক্- 
লচিবের সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুঝা যায়, তাঁহাদের মতে সার মাইকেল 
ওডায়ারের সমস্ত কার্ধাই ঠিক হইয়াছে এবং এখানে সেখানে ছু'চাঁর জন 
কর্মচারীর বাক্িগতভাবে স্যাঁয়ের সীমালজ্ঘন কর! বাতীত ইহাতে আঁক 
কোনই অন্ঠায় করা £য় নাই! ইহ| হইতে এই বুঝায় নে, সাব মাইকেল 
ওডায়ারের বিরুদ্ধে পাঁজীবের শিক্ষিত সমাজের যে অতিষোঁগ বিদ্যমান, 
ভাহা একাজ ভিত্তিহীন ও অর্থশৃঙ্থা। সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাঞ্জা 
বের শিক্ষিত ব্সমাজের পক্ষে নৃতন শাসন-সংস্কারে যোগ দিয়া কাজ করা 
অসম্ভব হইয়া পাঁড়িযাছে। সার মাইকেল ওডাঁয়ার পাঞ্জাবের শিক্ষিত 
সমাজকে দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। কেবল রায় ও জমিদারগণের 
উপরই তাহার অনুগ্রহদৃি পতিত তঈত। এই শ্রেদীব লোক 
তাঁহার মনস্তপ্র-বিধানের জন্ক শিক্ষিত সমাজকে “কটুকটে ব্যাড, 
বলিয়া বিজ্রপ করিত। সংস্কত আইন অনুসারে যে নুন নিয়ম- 
কান প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও ঠিক একই ভাবের ধার! 
দেখিতে পাওয়া যায়। সার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগাঁনের বিনয়লস্্র বাবহাবে 
সরফারের বাহিরের দিকৃটার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল 
পুরাতন নীতির কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। 

(২) সামরিক আইনের রাজত্বকালে ঘে সকল কর্ণচাঁরী পাঞ্জাবের 
শিক্ষিত সমাজকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, এখনও 
তাহারা তাহাদের পূর্ব-সিংহাসনে অধিষিত রহিয়াছে । যে কর্ণেল 


লাঁপ। পজপত্ রায় । ৪১, 


ওত্রায়ান গুর্জীনোয়ালার উকীলদের প্রতি বর্ণনাতীত ভীষণ অত্যাচার 
করিয়াছে, যে মেজর কাওয়ার্ডশ্মিথ হাতের ছড়ি দিয়া ভারতীয় মহিল- 
গণের ঘোমটা খুলিয়া তাহাদিগকে অকথা ভাষায় গালাগালি দিয়াছে, 
তাহারা এখনও স্ব স্ব পদে প্রতিঠিত আছে। চীফ সেক্রেটারী মিঃ 
টম্নুসন আবার আসিনার উপক্রম করিয়াছে । সংক্ষেপতঃ যে সকল কন্ধ- 
চাঁরী সার মাইকেল ওডায়ারের দক্ষিণ "হন্ত্বরূপ ছিল, তাহারা সকলেই 
এক হয়, পুরাতন পদ দখল করিয়া বশিয়াছে, না হয়, দখল করিতে উদ্যত 
হইয়াছে । এই সকল কর্মচারীই পাঞ্জাবের নূন কাউন্সলের সরকারী 
সদন্যপদে বৃত হইবে। অবশ্ত, ইহাদের বিরুদ্ধে আমাব কোন বাক্তিগত 
আক্রোশ নাই; অথবা ইহারা আমার বাক্তিগতভাবে কোন ক্ষতি করে' 
নাই। কিন্ত যে কোন ভারতবাসী কাউন্সিলে যাইবেন, কর্তবানরোধে, 
বাঁধ্য হইয়া তাহাকে এই সকল কন্মচারীর সাক্ষাৎসম্পর্কে আসিতে, 
হইবে, তাহাদের সহিত কাজ কারবার করিতে তবে । কিন্ত সামরিক 
আইনে প!ঞজাবের পক্ষেযে ক্ষত কবা হইয়াছে, তাহা এখনও এত সম্মধব 
আছে যে, কাউন্সিলে যাইয়া এ সকল কর্মচারীর সহিত সহযোগিতা করা 
আমার পঙ্ষে অসম্ভব। আমার হ্বদর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! এই 
ক্ষত হৃদয় লইয়া আমি কাউন্সিলে যাইতে পারি না। যদিও বাস্তিগত্‌- 
ভাবে তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, তথাপ 'ধে সকল লোক মাখা 
ভাইগণকে নিষ্টরভাবে বেত্রাবাত করিয়াছে, তাহাদিগকে শানাভাৰে 
লাঞ্ছিত, দলিত, নিগৃহীত করিয়া বর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, আত্ম- 
সম্মমনের মাথা খাইয়া কিছুতেই এরূপ লোকের সন্হিত সহকোগিতা করিতে, 
পারি না। 

“যদি ভারতীয় এবং সরকারী সদস্তগণ একযোগে বন্ধুভাবে পরস্পর 
পরস্পরের পরামর্শ লইয়া কাঁজ করিতে পারেন, তবেই নবগঠিত ব্যবস্থা 
পপ্থিষদ আমাদের উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাবের বর্তমান 
অবস্থায় এই আশ! ফলবতী হইবার কোন সন্তাঝনা দেখা যায় না। যদি 


৪ লাল! লঙ্পত রায়। 


সিভিল মিলিটারী গেজেট পাঞ্জাবের মুরোপীয় কর্খচারিগণের মনোভাব 
ঠিক ব্যক্ত করিস থাকে, তবে আমি নিঃসনেহে বলিতে পারি-+ভারতীয 
ও যুরোপীধগণের একযোগে কাজ করিবার সময় এখনও আমে নাই। 
, আমি অস্ত্রের সহিত কামনা করি, & জময় শীপ্ব আমুক, কিন্তু যদি 
খলা হয় ধে, সমর এখনই আপিয়াছে, তবে মতের ঘোর অপলাপ কা 
হ়। এখন পর্যন্ত তাহারা শাসক এবং আমরা শাদিত। সরকারের 
মুখপত্র পাঞ্জাবের গাবলিসিটি বোর্ডঠিক এ কথাই বলিতেছে। যত দিন* 
পর্যাস্ত আমাদের মধ্যে শামক ও শাসিতের সঙগন্ধ বিছ্যমান, তত দিন পর্য্যন্ত 
একযোগে কান্ত করা সুকঠিন। ভাহারাও আমাদিগকে সনেহের চক্ষে 
দেখেন, আমরাও তাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখি। অতএব কাঁউলিনে 
প্রবেশ করিয়া আমি দেশের কোন কাজেই লাগিতে পারিৰ না, ইহাই 
আমার ধারণা। স্বতরাং উহাতে না যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়ন্কর।” 


নবম পরিচ্ছদ 


কলিকাতা! স্পেশ্যাল কংগ্নেমে সভাপাতি 


১৯১৯ সালে পাঞ্জাব অনাচারের লীলাভূমি অম্নতসরে কংগ্রেমের 
অধিবেশন হইল। বরাঁজপুরুষরা, প্রথমে যাহাতে তথায় অধিবেশন না 
হইতে পারে, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেন) শেষে পরাভূত 
হইয়া আর বাধা দ্রিলেন না। এই অধিবেশনে পাঞ্জাবী অনাচারের 
তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। অমুতসর কংগ্রেসের পর পাঞ্জাবের ব্যাপার 
সঙ্ন্ধে দুইখানি রিপোর্ট প্রকাশিত হইল--( ১) কংগ্রেস কতৃক নিযুক্ত 
তথন্ত সমিতির-। ২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হান্টার কমিটীর। 

ওদিকে মিত্রশক্তিগণ তৃকীকে যে সন্ধিসর্ত প্রদান করেন, তাহাতে 
মুদলমান-সম|জের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের ' সঞ্চার হয়। ফঙ্গে 
মুসলমানগণ খেলাফত আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । প্রথমে কথা ছিল,তৃর্ক- 
সাস্রাজ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই রাখা হইবে--সেই কথায় 
নির্ভর করিয়া ভারতের মুনলমান ট্নিকগণ তাহাদের ধর্মগুরু তুরস্কের 
শুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে কথা থাকি 
না। তাঁই কেহ কেহ দেশত্যাগ করিয়। যাইতে আরস্ত করিলেন-- 
অহাসঙ্গীন ব্যাপার আরম্ভ *ইল। তাহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা 
বর্জন করিলেন। মহাত্মা গন্কী সেই মতে মত দিলেন। 

ভারতের রা'জনীতিক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা উপস্থিত হইল £-- 

(১) পাঞ্জাবী ব্যাপার 
, (২) খৈলাফৎ সমস্য | 

(৩) নৃন শামন-ংস্কার-নিয়ম। 
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(৪) সহযোগিতা বর্জন । 

১৯২০ সালের 8ঠ1 সেপ্েম্বর এই বিষয়-চতুষ্টয়ের বিবেচনার ভঙ্ক 
কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল। ভারতবাসীর 
সর্বসম্মতিক্রমে লালা লঙপৎ রায় এই কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত হই- 
লেন । লালাজশীকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেশবাসী আপনাদিগকে 
গৌরবাম্বিত' মনে করিলেন। লাঁলাজী কলিকাঁতা আগমন করিলে 
ঠাহাকে যেরূপ বিরাটভাবে অভ্যর্থনা কণা হয়, এরূপ অভ্যর্থনা এক 
মহাত্মা গন্ধী ব্যতীত ভারতের অতি কম নেত।র ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। সভা 
পতির অভিভাষণে লালাজী দ্রীর্ঘ ছুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা! করেন । তিনি 
যখন তীহার মর্ম্পশী ভাষায় পাঞ্জাবের অনাচীর-কাহিনী বিবৃতি করিতে 
লাগিলেন, তখন বিরাট শ্রোতিমশ্ুলীর মধ্যে অতি কম /লাকই অশ্রু- 
সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । তিনি লিখিত অভিভাঁষণ পাঠ কবি- 
লেন না, কেবল সময় সময় দেখিতে লাগিলেন। নহিলে আগাগোডা 
বক্তৃতাই করিলেন4 তাহার সেই জালাঁমরী ভাষা, সেই তীব্র বিদ্রুপ, 
সেই মন্্চ্ছেদী আক্ষেপ কেমন করিয়া বুঝাইব ? 

পাঞ্জাবের শ্রণীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া তিনি যখন থেলাফতের কথ" 
আরপ্ করেন, তখন মুসলমানগণ একবার “আলাহো আকৃবর” বে সভা- 
মণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া তুলেন। তাহারা তীহাকে হিন্দীতে বক্তৃতা 
করিতে-অন্ুরোধ করেন। লালাজণা অল্পক্ষণ হিন্দীতে বত] করিয়া 
ৰলিলেদ-৮”আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি ভিন্দীতে বক্তৃতা করিভে 
পারিব না, আমি আমার অভিভাষণই পাঠ করি ।” লালাজী হিন্দীতে 
বক্তৃতা না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন । কারণ, তাহার জালাময়ী হিন্দী 
বস্তুত! শুনিলে, তাহার অনলবর্ষী ভাষায় খেলাফতের অনাচার-কাহিনী 
শ্রবণ করিলে শ্রাতৃবুন্দ, বিশেষতঃ মুমলমান শ্রোতৃবৃন্দের চঞ্চল হইয়া উঠার 
সম্ভাবনা ছিল । | ] 

বিপুল জয়ধবনির মধ্যে লালাজীর অভিভাষণ সমাপ্ত হয়। গুথম ধনের 
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খ্অভভ/বণবাতাত কংগ্রেসের শেষ দিনও লালাজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। 
কলিকাতা কংগ্রেসে লালা লজপতরায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা সর্বতোভাবে তাহার মত ত্যাগী স্বদেশসেবকের উপযুক্ত হইয়া- 
ছিল। তিনি ধে মঞ্চ হইতে তাহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, 
সে মঞ্চ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির মঞ্চ-তাহা দলাদদলির কোলা" 
হল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত--তাহা গত ৩৫ বৎসরের দেশসেবার পুণ্য 
পৃত, তাহাতে তাগীরই অবিকার। এই মঞ্চ হইতে বহু স্বদেশসেবক 
বথাবুদ্ধি কংগ্রেসের মত প্রচার করিয়াছেন, দেশবাসীকে কর্তবোর পথে 
পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইগাছেন | 'দেশেব সঙ্কটকালে দেশের লোক 
এই মঞ্চের দিকে চাহিয়া আপনাদের কর্তবা-নিদ্ধারণের জন্ত অপেক্ষা 
করিয়াছেন, সকলেই এ কংগ্রেসে আপনার মত্তের সমর্থন পাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। লাগুনার গৌরব মুকুট মন্তকে লইরা লাল। লক্গপৎ রা 
সেই মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার কাঁয্যে ও তাহার উপদেশে সে 
মঞ্চের গৌ।ব বঞ্ধিত হইয়াছে । যে চারিটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনার 
জন্য এই কংগ্রেস আহৃত হইয়াছিল, লালাজী প্রতোকটি বিষয়ে অতিশয় 
নিপুণতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
কলিকাতা কংগ্রেরের সর্বপ্রধান আলোচ। বিষন্ন ছিল-_সহধোগিত- 
বঞ্জন। এ বিষয়ে লালাঙী তাহার প্রথম অভিভাষণে কোন মত প্রকাশ 
করিতে দ্বিধা বোঁধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “সহযোগিতা- 
বজ্জন সম্বন্ধে ' আমার মতামত গোপন করি নাই। তথাপি এ সন্বন্ধে 
আমি কংগ্রেসে আমার ,মাতামত প্রকাশ্তে জ্ঞাপন করিতে সাহস করি 
না। কেন না, আমি কংগ্রেসের সেবক। আমি কংগ্রেসের সভাপতি 
বলিয়া আমি কংগ্রেসের গ্রতু নহি, কংগ্রেসই আমার প্রতু। সুতরাং, 
আমার মতামত প্রকাশ করিয়া আমি কংগ্রেসকে উহা লইতে বাধ্য 
করিতে পারি না, বরং কংগ্রেস কি মতামত «প্রকাশ করেন, তাহ! শুনিয়া 
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আমি আমার কর্তব্য নির্ধারণ করিব। কংগ্রেস ষদি বলেন, নন- 
- কো-অপারেশন গ্রহণীয়, তাহ! হইলে আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্যঃ 
করিব, আর কংগ্রেন যদি বলেন, নন-কো-অপারেশন গ্রহণীয় নহে, তাহ! 
হইলে আমি সেই আদেশও মাথ! পাতি লইব 1” 

এই কয়টি কথা হইতেই আমরা লা'লাজীর অস্তঃপ্রকৃতির পরিচয় 
পাই। লালাজী নিজকে দেশমাতৃকাঁর দীনাতিদীন দেবক বলিয়! মনে 
করেন । যদিও তিনি কংগ্রেসের অন্তম নেতা, কংগ্রেসের সেবায় 
জীবন-মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোন কালেই সার 
ফেরোজশাহ মেটা প্রমুখ পূর্ববকালের '(দশনাঁয়কের ন্যায় কংগ্রেসে নিজের 
একাধিপত্য বিস্তার কাঁরতে প্রয়াস পান নাই, নিজের কথাকে কংগ্রেসের 
কথা বলিয়! চালাইয়! দিতে চাহেন নাই । কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতি- 
নিধি, তিনি সেই কংগ্রেসকে প্রত বলিয়া যানিতেছেন, তাহার আদেশ 
মাথ পাতিয়া লইতেছেন। দেশহিতে উৎস্থষ্টপ্রাণ লালা লজপৎ রায়ের 
এরূপ বিনয়-নভ্রতা, এরূপ অহমিকাশুন্ধতা তাহাতেই সম্ভব । 

কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গ্থীর সহযোগিতা-বজ্জন প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। প্রস্তাধটি এই-_ 

খেলাঁফৎ ব্যাপারে ভারত ও বিলাঁত-সরকার মুসলমান প্রজার প্রতি 
কর্তব্যপালনে পরাজুখ হইয়াছেন, প্রধানি মন্ত্রী মহাশয়ও তাহার প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করিয়াছেন, মুসলমান ত্রাতাদের এই ধর্মসম্পর্কিত দুর্দিনে ন্যায়সঙ্গত 
সাহীয্য করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। ১৯১৯ সালের এগ্রল মাসের অনা- 
চারের সময় পাঞ্জাবের নির্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারদ্য় রক্ষা করিতে 
পারেন নাই বা রক্ষা করেন নাই; পরন্ত বর্ধরোচিত অনচার-অনুষ্ঠান- 
কারীদিগের দণ্ডবিধানের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। তাহারা মুল 
দোষী সারমাইকেল ওডাঁয়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়! তাহার 
কার্ধ্ের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। পাঁলণমেন্টের কমন্দ ও লর্ড সভায় 
পাঞ্জাব সম্পর্কে যে বাদান্ুবাঁদ হয়, তাহাতেও দেখ পিয়াছে যে, বিলাতের 


লালা লজপত্ রায়। ৪৭. 


অধিকাংশ লোক এ দেশের লোকের বাথায় বিন্দুমাত্র ছঃখিত বা বাখিত 
নহেন, বরং তীহার! পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত ঘোর অত্যাচার-অনাচারের সমর্থন 
করেন। বড় লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, 
তাহাতেও জান! যাইতেছে বে, তিনি পাঞ্জাব বা খেলাফত বাপারে অণু- 
মাত্র অন্গতপ্ত নহেন । 

এই সকল.কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরি-উক্ত দুইটি 
অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শাস্তি পাইবে না! 
অসন্তোষ দূর করিবার জন্য একমাত্র উপায় আছে। সেপ্টণাল খেলাফত 
কমিটা যে ক্রমবদ্ধনশীল সহযোগিতা-বঙ্জননীতি প্রবর্তন করিয়াছেন, উহা 
কংগ্রেমকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্তথা পাঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্যার সমা- 
ধান হইবে না। 


এই নীতি গ্রহণের প্রথম সোপান হইতেছে £- 


(১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ত্যাগ করা । 

(২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগদান না করা । 

(৩) সরকারের যে কোনরূপ সাহাযাপ্রাপ্ত স্কুলকলেজ হইতে ছাত্র- 
গণকে ছাড়াইয়া লওয়1 এবং সেই স্থানে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কর1। 

(৪) আইন-ব্যবসায়ীদিগের বাবসা ত্যাগ করা এবং সাঁলিশ' 
আদালত প্রতিষ্ঠা করা । 

(৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের এবং মন্তুরগণের মেসো- 
পটেমিয়ায় চাকুরী গ্রহণে অস্বীকার করা। 

(৬) সংস্কৃত বাবস্থাপক সভার নির্বাচন ত্যাগ করা। কংগ্রেসের 
নিষেধসত্বেও ধাঁহারা নির্বাঁচনপ্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাহাদিগকে 
ভোট দ্বিবেন ন1। 

ইন্াতে স্বার্থত্যাগ আবশ্ঠক; কিন্তু স্বার্থত্যাগ: না করিলে কোঁনও 
জাতিই উন্নত হয় না। সেই হেতু দেশের লোককে এই স্বার্ধত্যাগে 


৪৮ লালা লজপত রায়। 


অভান্ত করাইবার জ্রন্ত এই প্রথম পথ নির্দেশ করা হইল। সুতরাং এই 
সঙ্গে “্যদেশ” গ্রহণ করাও কর্তৃবা।” 

লালাজী তাহার প্রথম অভিভাষণে অসহযোগ'সম্বন্ধে কোন মতামত 
প্রকাশ করেন না। কিন্তু কংগ্রেসের কার্ধা শেষ করিবার সময় তিনি ষে 
বক্তৃতা করেন, তাহাতে 'অসহষোগ সম্বন্ধে তাহার ষতাঁমত অকু$কে 
প্রকাঁশ করেন! লালাজী শেষ বক্তৃতায় যাহা! বলেন, তাহার সারমর্ম 
নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“আস্তে লালাজী সৌজন্তের ও অন্িথিসৎকারের জন্ব বঙ্গদেশকে 
ধন্যবাদ দিয়া বলেন, বাঙ্গীলাঁর নিকট তিনি ইহাই আশা কবিয়াছিলেন। 
রাজনীতিক ধীশক্তিতে বঙ্গদেশই ভারতের নেতত্ব করিয়া আসিয়াছে । 
আজ বাঙ্গালা যদি সেই নেতত্বভার ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তিনি সেই 
ম্যই ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, আর কিছু নহে। বাঙ্গীলাঁই ভারতবর্ষে 


জাতীয়ার পবিভ্রতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, বাঙ্গালাই ত্যাগের 
ও সেবার আদর্শে দেশভক্তি সমুজ্জল করিয়াছিল। বাঙ্গালার সে গৌরব 


যদি কুপন হয়, সে বড় দুঃখের কথা হইবে। বাঙ্গ।লার আবেগের ও দেশ- 
প্রেমের গভীরতার তুলনা নাই 1” 

পরম আনন্দের বিষয়, এতদিনে দেশ তাভার আত্মার সন্ধান পাইয়াছে 
_রাঁজনীতিক উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে,_কি উপায়ে সে উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ 
করিতে পারে, তাহা বুঝিযাছে। দেশ বুঝিরাছে, দেশের মুক্তি দেশ হইতে 
উদগত কারিতে হইবে-_অনাত্র হইতে আনিলে হইবে না। সামা 
সংস্কারে দেশ পরিতৃপ্তি লাভ কবিতে পারিবে না। দেশের অধিকাংশ 
লোক সহযোগিতা-বঞ্জনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সভাপতি 
বলিয়া পূর্বে শ্বীয় মত প্রকাশে বিরত; ছিলেন । আজ কংগ্রেসে মহা 
গন্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি আননদলাঁভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং 
সর্বতোভাবে সহযোগিতা বর্জনের সমর্থক। কিন্ত তীহার বিশ্বাস, মহা! 
গন্ধীর প্রস্তাব সর্বদন্বন্বর বা কার্ষ্যোপযোগী নহে। 


লাল! শজপত রায় । ৪৪ 


তিনি ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় ছাঁড়াইবার বিরোধী । এ দেশে 
জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাহার উৎসাহ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উৎসাহ 
অপেক্ষীও অল্প নহে। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা 
প্রণালীর গ্রবর্তনও পরিপুষ্ট হয় না, হইতে পাঁরে না। আমরা এতদিন 
জাঁীয় শিক্ষার যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাঁভই জাতীয় নহে । গবর্ণ- 
মেন্টের সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা 
করিতে সমর্থ হয় নাই। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ যে সাঁফলা 
লাভ করে নাই, তাঁহাতেই উহ। প্রতিপন্ন ভর । ফুরোপীয় শিক্ষা আমর! 
পরিহার করিতে পারি না, ভাহাতে ষদি আমাদের দাঁসত্ব-প্রবণত1 বদ্ধিত 
হইয়া থকে, তবে তাহাঁছেই আমরা আবার মুক্তি-কাষন! পুষ্ট করিতে 
স্পারিয়াছি | 
তাঁর পর বাবভাঁরাজীবদিগের আদালত-ভ্যাগ এ আদালত-বর্জনের 
দুঃখ! ইহাঁও কি সন্ত? ভাঁনি। বাবহরাজীবহ। পরাঙ্গপুষ্ঠ, তাহাদের 
সমৃদ্ধিতে সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি তর না। কিন্ত তাহারা যেমন রাজনীতিতে 
নেতৃত্ব করিয়াছেন--তেমনই সঙ্কটকালে তীভারাই ভয় পাইয়া সরিষা 
দাঁড়ান! পাঞ্জাবে একদিকে যেমন লালা হরফিষণলাঁল, লালা ছঘনীচাদ 
ও পণ্ডিত রামভজ দন্ধ চৌধুরী বাবহাঁরাজীব,আব একদিকে তেমনই 
অনেক বাবহারাঁজীবই পাঞ্জাবের অনাঁচাবে অনাচারীদিগের 
সহায়তা করিয়াছেন । কিন্ত ব্িটিশজাতি দেশের অর্থনীতিক হিসাবে ঘড় 
ক্ষতিই কেন করুক না_যততদিন তাহাবা এদেশে থাকিবে, ততদিন মামল! 
হইবে, আঁদালতেও যাঁইতে হইবে, ব্যবহাঁরাজীব নিযুক্তও করিতে হইবে। 
তাহার প্রতীকারের উপায় স্বদেশী । 
আর এক কথা- ব্যবস্থাপক সভাবজ্ঞান। গত ৩৫ বৎসরকাঁল দেশের 
লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-প্রেরণের যে অধিকার চাহিয়া আসি- 
যাছে,আঁজ একদিনে তাহা বঞ্জনে লোককে সম্মত করা সহজ-সাধ্য 
নহে। ৩৫ বৎসরে যে মনৌভাঁব গঠিত হয়, একদিনে তাহা পরিবর্তিত 
৪ 


৫৪ লাল লজপত্ নবান্ন । 


করা যায় শা। তাহাতে পদন্থলনে বিপদের সম্ভাবনা । এত অল্প সময়ের 
মধ্যে এ ব্যবস্থা না করিলেই ভাল হইত। 

শেষ কথা--সহযোগিতাবজ্জননীতি অবলম্বন করিব কেন? সর্ব 
প্রথমে-ন্বরাঁজলাভের জন্ত। খেলাঁফৎ ও পাঞ্জাবী অনাচার তেমন 
ব্যাপার নহে-তদুভয়ফে এমন প্রাধান্ধ প্রদান করা ঠিক হয় নাই। খেলা 
ফৎ কমিটী সহযোগিতাবজ্জন করিবেন বলিয়া, বড় লাটকে পত্র লিখিয়া- 
ছেন। মহাত্মা গন্বী বলেন, দেই নোটিশই কগগ্রেসের নোটিশ বলিয়। 
গ্রহণ করা ভউক | তাঁভা সঙ্গত নহে । কংগ্রেস লম্জ জাতির খেলা" 
ফৎ কমিটী কেবল মুসলমানদিগেবু, এ অবস্থার খেলাফৎ কমিটাব নে!টিশই 

ংগেসের নোটিশ বলিয়া গ্রচঙ্থ করিবার জনা কংগ্রেদকে ধলা সঙ্গত 
বলিয়! বিবেচিত ভউতে পান্রেনা। সে কমটাও কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া 

ধগ্রেসের নামে কাজ করেন নাই । 

কংগ্রেস যে মঙাত্স। গন্গীর প্রপ্তাবেহ পক্ষে ভোট দিয়াছেন, ভাগাতে 
লালাভী আনন্দ প্রকাশ করেন। তাহাতে দেশের লোকের মনের প্রকৃত 
ভাৰ বুঝা যাঁয়। তবে মভাত্বা। গন্ধান প্রজ্জার আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক 
হওয়া উচিত ছিল। জাতির উরি এ জটিল বাপার। সব দিক্‌ 
বুঝিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া কা করিতে হইবে, নহিলে অপাঁফলোর 
অন্ধমানে আমরা লভ্জিত ভইব। জা ভিক্ষাপত্র লইয়া যাইতে 
তাহার মত নাই। কিন্তু সমগ্র স্ভা-জগতে ভারতের কথ! প্রচার করা 
প্রয়োজন | বিদেশে, বিলাতে, মার্কিণ্,ে ফ্রান্সে, জাপানে স্বাধীনভাবে 
ভারত-কথা প্রচারের বাবস্তা করিতে তইবে। বিদেশের মত অবহেলা 
করিলে চলিবে না, তাহার উপযোগিত! কেহ অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না। 

কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণের পর সহযোঁগিতাবজ্জনেরই সমর্থন করিতে 
হুইবে। যদি তাহাঁতে সাফল্যলাভ না হয়, তবে আমাদিগকে দেশদ্রোহী 
বলিয়া! পরিচিত ও উপহপিত হইতে হইবে। তিনি স্বয়ং ৰাবস্থাপক 
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মভাঁয় যাইবেন না-দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগিতাবজ্জনে সর্যাতো- 
ভাবে সহযোগিত! করিবেন। যদি কংগ্রেসে গৃহীত এই প্রস্তাব কোনরূপ 
পরিবর্তন করিতে হয়, তাহ! করিতে হইবে 

মুসলমানরা যেন মনে রাখেন, ইন ই ইজ্জত রক্ষা! করা তাহাদের 
উপর নির্ভর করিতেছে । সভ্য বটে--অন্তি অক্নকালমধোই এই নীতির 
প্রবর্তন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ছু আইসে যায় না। তীহার। 
এমনভাবে কাঁজ করুন,-যাহাতে হিন্দুরা তাহাদের সভিত যাইতে পারেন, 
যাইতে বাঁধা হয়েন। 

সর্ধোঁপরি দলাদলি পরিহার করিতে হইবে। দেশের এই ছুঃসময়ে 
আমরা মডারেটদিগকে হারাইতে পারি না-যাঁহাতে তীহারাঁও কংগ্রেসে 
ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে পারেন, গে 
বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। 


দশম পরিচ্ছেদ 


নাাপুর কংগ্রেস 


কলিকাতা স্পেশ্কাল কংগ্রেসের পর দেশে নবভাবের বস্তা বহিতে 
লাগিল। ম্হাস্সা গন্ধীর প্রবর্তিত পহযো গতাবজ্জন আন্দোলন দেশের 
শক্ভিকেন্্র জনসাধারণের মধ্ো বিস্তারললাভ করিল। এবার হিনুমূদলমাঁন 
একান্থত্রে মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন; ভারতের 
ভাগ্যাঁক(শে জাতীয় জীবনের নব সু্ষ্যাদয় সথচিত ভইল | 

ডিসেম্বর মাসে ন|গপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইল। 
মাদ্রাজের বিজয় রাঁথচারিরাঁৰ সভাপতির আদন অলঙ্কত করিলেন। 
কলিকাতাঁর অধিবেশনে সহধোগিতা বর্জন প্রস্তাবে ঘথে্ মতভেদ লক্ষিত 
হইয়াছিল! বর্তমানে সহযোগিতা বজ্জন ঘে ভারতবাসীর অবলম্বনীয়, সে 
বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও উপার লইয়া যতভেদ ছিল। নাগপুরে 
বিএভন্ন মতাঁবলক্বীরা একবোগে কাজ করিবার উপায় করিলেন। উভয় 
দুলর সন্ত ক্রমে সহবোগিহাবজ্জন-প্রস্থাব পরিবঞ্িত ও পরিবর্দিত 
আকাঁহ গৃহীঃ হইল লালা লজপত রায় সে প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন 
কন্িলেন। 

নাগপুর কংগ্রেসের অন্ততম প্রধান ঘটনা কংগ্রেসের ক্রীড বা উদ্দেশ 
পরিবর্তন। এই অধিবেশনে ঠুনি্নলিখিত উদ্দেশ্ঠ-বিবৃতি-বিষয়ক প্রস্তাব 
গৃহীত হয়-_“আা়সহৃত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাঁসী কর্তৃক স্বরজি- 
লীভই ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্ট ।” এই প্রস্তাব সমর্থন উপ- 
লক্ষে লালা! লজপৎ রা ষে ওজন্িনী বর্তৃত। করেন, তাহা কংগ্রেদের 
ইতিহাসে চিরন্মরণীর হইয়া থাকিবে । আমরা বক্তৃতার সারাংশ নিয়ে 
প্রদান করিলাম। লালাঁজী বলেন,-_-“আমাঁকে এই প্রস্তাবটি ইংরাঁজিতে 
সমর্থন করিতে বলা হইয়াছে । আমি দেশের এই সন্ধিক্ষণে প্রস্তাবটির 
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গুরুত্ব উপলদ্ধি করি। আমি আপনাদের অশ্ুমৃতি লয় পূর্বে কংগ্রেসের 
ক্রীড কিছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। আপনাদের মধ্যে 
ধাভাঁরা কংগ্রেসের ইতিভীস অবগত আছেন, তীহাঁর1 সকলেই ১৯৯৭ 
. ুষ্টাবে সরাটে কিরূপে দলাঁদলি হইয়াছিল, তাহা জানেন। আমি সেই 
কংগ্রেষে ফোগদান করিয়াছিলাম এবং আমি সেই দলাঁদলির অচ্ঠতম কারণ 
ছিলাম বলিয়া কিরূপে সেই সংঘর্ষ উঠিয়াছিল, তাহা অবগত আছি । নরম- 
পন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে যে মতের বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, তাহার মূল 
কারণ এই যে কয়েকজন চরমপন্থী ভারতে পূর্ণন্বাধীনতা কামনা করি- 
তেন। স্বরাট-বিচ্ছেদের পর ১৯৮ খুষ্টাকে এলাহাবাদে কংগ্রেসের 
উদ্দেশ্য আলোচনার জন্য আমরা সববেত হইলাম। আমি তথায় কংগ্রেস 
ক্রীডের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তখন আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার 
মত উপায় বা ইচ্ছা ছিল বলিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহা নহে 
কিন্তু আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাঁম এই জন্য যে, আমাদের পূর্ণস্বাধীনতা- 
কাজী কোন ব্যক্তিকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কত করিবারঅধিকার নাই। 
শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোঁষের মত জাগী, ম্বদেশভিতৈকপ্রাণ বাক্তিকে ভারতের 
কোন সমিতিই বহিষ্কত করিতে পারে না এবং ইহা করিলে ভাহা যে 
জাতীয়” বলিয়া পরিগণিত হুইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সে সময়ে 
মার কয়েকজন বন্ধু কংগ্রেন্পের সেই ক্রীডে স্বাক্ষর করিবেন না 
তাহা আমি জানিতাঁম। যাহা হউক, কংগ্রেসে সেই ক্রীড গৃহীত হইল। 
তাহার পর ১২১৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল, ইহার মধ্যে এমন সৰ 
ঘটিয়াছে, যাহাতে আমর! কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্তন করিতে বাধ্য । 
আমার বক্তব্য এই যে, বর্তমানে যেরূপভাবে এই ক্রীড পরিবর্তিত 
হইল, ইহা অপেক্ষা ভাল কিছুই হইতে পারে না। কংগ্রেসের গত বিশেষ 
অধিবেশনে যে সহযোগিতাবর্জননীতি গৃহীত হইয়াছে, ইহা ভাহারই 
ক্রমোক্রতি। সহযোগিতাবর্জননীতি গৃহীত হইবার পর পূর্কক্রীডের 
বিরে।ধী ব্যক্তিদিগকে আমরা কংগ্রেসের বাহিরে রাখিতে পারি না। এই 
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সময়েও এই মহাসভার অধিকাংশ বাক্তি কিংবা ' দেশের অধিকাঁংশ চিন্তা 
শীল ব্যক্তি ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্থাৎ ইংরাজের সহিত সব সম্পর্ক 
ত্যাগ করিতে চাঁহেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আষি 
াপনাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে, বদি আমরা দেশবাঁসিগণের মনের 
নৃতন ভাঁব-পরিবর্তনের কথা গণনার মধ্যে না আনি, তাঁহা হইলে আমরা 
মিথ্যাবাদী ও দেশের অহিতকামী বলিয়া পরিগণিত হইব | আমরা 
আমাদের ব্যক্তিগত মৃত ব্যক্ত করিতে এই কংগ্রেসে আসি নাই, জন- 
সাধারণের মত গ্রকাঁশ করিতেই উপস্থিত হইয়াছি। এই যে ক্রৌডের 
পরিবর্তন কর! হইল, ইহাঁর উদ্দেগ্য কি? ইহা দ্বারা ইংরাজ সরকার ও 
ইংরাঁজ জনসাধারণকে ইহাই জানান যাইতেছে ষে, ইংরাঁজের সঙ্গে এখনই 
আমরণ সমস্ত সম্পর্ক বিক্ষিন্ন করিতে চাই না, কিন্তু যদি ব্রিটিশ সাআ- 
জোর অস্তভূক্তি হইয়াও থাঁকি, তাহা হইলেও কাহারও অধীন হইয়া 
থাকিব না। আমরা আমাদের দেশে স্যাঁয়ামোদিত এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব, এরূপ অধিকার আমাদের 
চাই। 
ইংলও হইতে সমাগন আমার কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু এই সভা 
উপস্থিত আছেন। তাহাদের মারফতে ইংবাঁজ জনসাধারণকে আমি এই 
ংবাঁদ জানাইতে চাই যে, জাত্তিগভাবে তাঁহাদের সহিত শক্রতা ক.শা 
আমাদের ঈপ্মিত নহে। তীহাদের মারিফতে ব্রিটিশ সরকারকে আমর 
ইহাই বলিতে চাই যে,ব্রিটিশ সরকারের বিচারবুদ্ধিতে বাঁ সাধুতায় আমী- 
দের কাহারও আস্থা নাই । বখন ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের হত্যাকা - 
স্বন্ধীয় ডেস্প্যাচে সার মাইকেল ওডা য়াবকে প্রশংসা করিলেন, তখনই 
আমর! ইংরাজের রাজনীতির উপর সমন্ত বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই সভা! 
হইতে আমরা ইহাই ঘোষণা করিতে চাই ষে, এ ঘটনার পূর্বেই আমরা 
ইংরাঁজ রাজনীতিতে বিশ্বীস ভারাইয়াছিনাঁম। তবে পাঞ্জাবের এই ঘট- 
নার পর ব্রিটিশ সাধুতা ও ব্রিটিশ বিচারবুদ্ধির উপর আমাদের সমস্ত আস্থা 
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সমূলে বিলুপ্ত হইয়াছে । ভারতবর্ষের ইতিহাঁস পাঠি করিলে আপনার! 
দেখিতে পাইবেন যে, এই দেড় শত বৎসর ইংরাজ কেবলই তাহার প্রতি" 
শ্রুতি ভঙ্গ করিয়াঁছে। সম্রাটু বাঁ সাম্রাজ্জীর নামে মে সকল অঙ্গীকারপত্র 
প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজ তাহার প্রা কোন সর্তই পাঁলন করেন নাই। 
আমি ব্রিটিশ রাজত্বের অতীত ইতিহাস অন্ুষন্ধীন করিতে চাহি না, 
ইদাঁনীত্তন উন্তিহাস পাঠ করিলেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাই- 
“বন। লর্ড কার্জন কিরূপে মহ়্ারা'ণীব ঘোষণাপত্রকে উড়াইয়! দিয়াছিলেন, 
হা আপনাঁদেন সকলেরই ম্মরণ আছে । সেই লর্ড কার্জন এখন ইংলণ্ডের 
পররাষ্টচিৰ' ইংলগ্ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জঙ্জের কথা আলো” 
চন] করিলেও মআঁঘ্র। সেই গ্রতিশ্তি-ভদ্গ দেখিতে পাই । ভারতবর্ষের 
মুসলমানদের সঙ্গদ্ধে চিনি কিন্ধপ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন--বলিতে 
গেলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন-_এ কথা আপনারা সকলেই 
জানেন। অথচ তিনি কথনও স্বীকার করেন না নে, তিনি অঙ্গীকার 
রক্ষী করেন নাই। যখন তিনি অঙ্গীকীন ভঙ্গ করিয়া! জগতের সমক্ষে 
বলিয়াছেন যে, তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন, তখন তীহাঁর সততার 
'লন্দিভাঁন ভওয়া আমাদের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে। 
প্রধান মন্্ীব পর সমর-দচিবের কথা ধরা ধাউক। আমরা সমর- 
কচবকে বিশ্বাস কলিতে পাবি কি? € সভা হইতে উত্তর-_না, না) পর" 
বা্-সচিব লর্ড কাজ্জনকে বিশ্বীস করিতে পারি কি? (না, না) মিঃ 
ব্ালফুরকে বিশ্বান কনিতে পারি কি” (না, না) আমি জিজ্ঞাসা 
করি, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মধো এমন কে আছেন, ধাহাকে আমরা বিশ্বাস 
করিতে পারি? 
সুতরাং কংগ্রেসের ্লীড পবিবর্তীন করিয়া আমর ব্রিটিশ সরকারকে 
এই নোটিশ দিতে চাচিতেছি যে, আমাদের ত্রিটিশ-সামাজোর মধো 
থাঁকিতে আপত্তি নাই বটে, তবে থাকা নী থাকা সম্পূর্ণরূপে আমাদের 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। আমর! আমাদের স্বার্থ বুঝিয়া নিজেদের 
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ইচ্ছা অনুসারে কার্য করিব, তাঁহাঁদের ভয়-প্রদর্শন বা জোরজবরদন্তিতে 
কাজ করিব না। 

ব্রিটিশ জনসাধারণকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটিশ-গণতন্ত্র এখনও 
হইয়াছে কি? মিঃ হ্যালফোর্ড নাইট বলিতেছেন, এখনও হয় নাই। 
যেখানে আমরা সমানভাবে বাঁ করিতে পারিব, সে ব্রিটিশ-গণত্ত্রে 
এখনও কোঁন অস্তিত্ব নাই। 

আমাদের কোন কোন বন্ধ বলেন, স্বরাজ শব্দটি দ্বার্থবোধক, উহান্তে 
ব্রিটিশ-সাঁআীজোর ভিতরে থাকা! ও বাহিরে থাঁক দুই-ই বুঝাঁয়। আমরা 
বলি, এ ছুই অর্থই ঠিক এবং এই জন্যই এ শবটি বাবহৃত ভইয়াছে। 
ভিতরে থাকা না থাকা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, ব্রিটিশ 
সরকারের কার্যকলাপ দ্বারা আমাদের উচ্ছ। নিয়ন্ত্রিত হইবে। 

তাঁর পর স্বরাজ-লাঁভের উপাষের কথা । আমার কোন কোন 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন, উপাের কথার উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত 
ছুঃখের বিষয়, আমি তাহাদের সহিত একমত হইতে পারি:না। কারণ, 
আমি বিশ্বাস করি, সুযোগ উপস্থিত হইলে প্রতোক নিপীড়িত জাতিরই 
গ্ীড়নকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোভিতা উপস্থিত করিবার স্বতঃ- 
সিদ্ধ অধিকার আছে। অবগ্ত, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে, বর্তমান 
সময়ে আমাদের উরূপ বিডোহের ক্ষমতা ব| অভিলাষ আছে । আঁ, 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচন! করিব নী, তবে কংগ্রেসের নেতৃবুন্দ স্বীয়, 
উদ্দেশ্ঠসাধনে কখনই 'অনাঁচারের আশ্রয় লইবেন না, ইহা সুনিশ্চিত 
আমর! সর্ধপ্রকাঁর অত্যাচার'অনাঁচার আন্তরিক দ্বণা করি, অত্যাচার" 
অনাচারকে আমাদেন উদ্দেশ্ত-নাঁধনের পরিপন্থী বলিয়া মনে করি । এই 
নই আমাদের প্রস্তাবে বলা কউযাছে, “স্কায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে ।” ্‌ 

আমি আঁপনাদিগকে আর একটি কথা জাঁনাইতে চাই। আমাদের 
পথ হয় ত দীর্ঘ হইবে, নানা বাধাবিদ্ব হয় ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
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হইবে, কিন্তু আপনারা এই বৃহৎ সভাটি জানিয়া রাখিবেন, ৩৩ কোটি 
লোকের সমবেত চেষ্টার সমক্ষে পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কিছু'থাকিতে 
পারে না । আমরা যদি বীরের মত, মালষের মত ধীর ও নির্ভীক ভাবে 
্বীয় কর্তব্যসম্পাদনে অগ্রসর হই, তবে জগতের কোন বাধা-বিপত্তিই 
আমাদের সফলতায় বাঁধা দিয়! রাখিতে পারিবে না। আর এক কথা । 
যদি কোন ইংরাজ ভদ্রলোক ব! ইংপাঁজ দল আমাদিগকে সহায়তা করিতে 
চাহেন, তবে আমরা সানন্দে তীহাদের সহযোগিতা করিব। আমরা 
একজন ইংরাঁজ ভদ্রলোকের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বীস-স্তাপন করিতে পারি, 
কিন্ত কোন ইংরাঁজ রাঁজনীতিকের কথায় বিশ্দৃযাত্রও বিশ্বীস করিতে 
পারি না।” ৃ 

এইবার নাগপুরে নিখিল ভারত গো-রক্ষিণী মহাসমিতির চতুর্থ অধি- 
বেশন হয়। সর্বসন্মতিক্রমে লালাঁজী এই সভার সভাপতি-পদে বৃ 
হন। লালাজী ভাবতের গো-সমস্তার অতি স্ুবিষ্তৃত ও সুচিন্তিত আলো- 
চনা করেন। তিনি বলেন,_প্যতদিন ন! ভাঁরতে স্বরাঁজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
ততদিন ভারতের গো-সমস্যার সস্তোষজনক সমাধান হইবে না,-হইছে 
পাঁরে না। শত সহ আবেদন নিবেদনেও বিদেশ-বারোজেশীর হৃদয় 
লিবে না। তীঁহাঁদের স্বার্থ ভারতের স্বার্থের বিপরীত, ভারতের ধন- 
গীলত শোষণ করাই তাভাদের প্রধান চেষ্টা। যতদ্দিন না ভারত পুনরায় 
ভাঁরতবাসীর ভন্তে আসিবে, ততদিন ভারতের অতীতের সংশোধন হইতে 
পারেনা । একথা কেনাজানে যে, গোবংশের হ্রাসের জন্ু ভারতের 
অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন ভীন ভইতে হীনতর হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট 
যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, ভ|রতের গোচারণভূমির হাঁসের জন্য গোঁবংশ 
ধ্বংস পাইতেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতের গেচারণভূমি 
কিরূপে, কেন হাস হইল? পব্রিটিশ-শাসনের পূর্বে ভারতে অপর্্যান্ত 
গোচারণভূমি ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গরু থাকিত। কিন্তু 
ভারতে ব্রিটিশ-শীসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ অবস্থার পরিবর্তন, 
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হইরাঁছে। এই পরিবর্তনের জন্য কি ব্রিটিশ-শাঁসননীতিই দায়ী নহে? 
ব্রিটিশ সরকার রাঁজন্ব, বন, চামড়া প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব নীতির প্রব- 
রন করিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত গোঁচারণভূমি বাঁধা হইয়! উঠিয়া যাই- 
তেছে। রাজস্ব এত আধক যে, কেহ কোন স্থান পতিত রাখিতে পাঁরি- 
তেছে না। সরকার গর্ধর করেন--ছুর্তিক্ষ-দমনকল্পে, সরকার অতি বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত 
কারণের মূলেঃচ্ছোদ হইতেছে কি ?” 

এইবার নাগপুরে “নিখিল ভারত ছাত্র মহাসমিতির” প্রথম অধি- 
বেশন হয়! ভারতের অদ্থিতীর শিক্ষাপ্রচারক লালা লজপৎ বাঁয় এই 
অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত হন। লালাঁজী তীহাঁর অভিভাঁষণে ভার- 
তের শিক্ষার আদর্শ এবং বর্তমান সময়ে ছাত্রগণের কর্তবা জন্বন্ধে অতি 
শুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন । বক্র চা-প্রসঙ্গে লালাক্গমী বলেন, --"বাল্য- 
কাল হইতেই আগার ধারণা, বিদেশী সরকারের অন্বীনে কোন শিক্ষা- 
প্রণালীই দেশের কলাঁণজনক . হইতে পারে না। প্রতোক সর- 
কাঁরই সর্বাগ্রে নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং নিজের স্বার্থরক্ষা ও 
ক্ষমত! বুদ্ধর জন্তাই স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া থাকে । বিদেশী সরকারের 
প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য শাসিতদের উপকার ততটা নয়, 
বতটা শাসকগণেব ক্ষমত]1র বুদ্ধি করা । ভারত-সরকাদি স্কুল-কলেজে র্‌ 
শিক্ষানীতির অন্গসরণ করিতেছেন, আমার মতে তাহা ভারতীয় জাতির 
পক্ষে নিতান্ত অকলাণকর। এই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য আমাদের মুক্তি 
লাধন নর, ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করা । এই জন্ক 
আমরা গন ৩* বৎসর যাবৎ এই শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া 
আমসিতেছি। 

এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরাঁজম্প্রতিচিত স্কুল কলেজের শিক্ষার 
ফলে আমর! মনে করিতে শিখিতাঁম ঘে, ভারতীয় যাহা কিছু আছে, সবই 
অন্দঈ। আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে, ভারতীয় অধিকাংশ জিনিষই 
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বর্ধবরতামূলক সুতরাং স্বণার পাত্র। ফলে আমরাঁও বিদেশী অশন, বিদেশী 
বসনের অনুকরণ করিয়া দেশের ষাঁবতীয় জিনিষকেই দ্বণাঁর চক্ষে অব- 
লোকন করিতায। | 
সৌভাগ্যের বিষয়,এখন সে সময় অতীত হইয়াছে । কিন্ত এখন আবার 
আর এক বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত। এখন কেহ কেহ মনে করেন, 
ভারতীন্ন যাহা কিছু আছে, সবই সর্ধাঙ্গনুন্দর ! কিন্তু আমি ইহাদের সভিত 
একমত হইতে পারি না। আমার ধারণা, সতা চিবকালই সত্য, জ্ঞান চির- 
কালই জ্ঞান, বিজ্ঞান চিরকালই বিজ্ঞান । উহার প্রাঁচাও নহে, পাশ্চাত্য 
নহে, ভারতীয় ও নহে, যুরোপীয়ও নহেইহারা ঘাহা,ঠিক তাঁভাই। শিক্ষা 
বিষয়ে আমাদের এ কগাটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। শিক্ষা" 
বাপারে আমাদিগকে পূর্বাপর সন্বন্ধ বজায় পাখিতে হইবে । জাতি 
শহসাবে আমবা যুরোপীয়ও হইতে চাঁভি না, আমেরিকানও ভ্ইতে চাহি 
না, আমবা ভ।র-ীর়ই থাকিতে চাডি। তবে আমাদিগকে বর্তমান যুগের 
কোন জ্ঞান-বিজানই বাদ দিলে চলিবে না! আমরা দি পাশ্চাত্য জগ- 
তের বর্তমান আন-বিজ্ঞান বাঁদ দিই, তবে আমাদের পক্ষে নিজের নাক 
এ্রাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ কনিবার মত হইবে মাত্র । বর্তমানে যাহা ভাল, 
স্কাহা লইয়া! আমাদের অতীতের ভিদ্ভর উপর শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 
ক্রধরতে হইবে | যেখানে যাহা ভাল, সমন্তই আমাদের গ্রহণ করিতে 
হইবে । ভারতের জাঁতীয়তার ভিত্তি ধর্্মবিরোধের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার বহু 
উর্ধে গ্রতিঠিত করিতে হইবে । ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্ত সকল প্রকার 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ত! লইতে ভইবে এবং যে ভাবেই হউক,সে স্বাধীন 
বজায় রাখিতে হইবে 1” 
বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনে ছীত্রগণের কি কর্তবা, তাঁহাদের স্কুল- 
কলেজ ছাড়া কর্তবা কি না এ সম্বক্কেও লালাভী তীহার মতামত বাজ 
করেন । লালাজী বলেন, “কলিকাতায় স্পেশ্তাল কংগ্রেসে অসহযোগ 
স্তাবের যে অংশে স্কুলের ছাত্রগণের বিদ্যালয় ত্যাগের কথা আছে, 
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আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। লাহোরে এক জনসভায় বক্তৃতা- 
কালে আমি বলিয়াছিলাম, আর্টস কলেজ ও আইন কলেজ উঠাইয়া 
দেওয়! আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইহার পর যখনই ছাঁত্রগণ আমার কাছে 
| উপদেশের জন্ত আসিয়াছে, আঁমি তাহার্দিগকে বলিয়াছি-“আইন 
কলেজের ছাত্রগণ অবিলম্বে কলেজ ছাড়িয়া দাও। ডাক্তারী,ইঞ্জিনীয়ারিং ও 
টেকনিক্যাল স্কুলের ছাঁত্রগণকে বলি, বর্তমানে কলেজ ছাড়িও না। আর 
আর্টস কলেজের ছাঁত্রগণকে বলি, তোমরা বিষয়টি বেশ করিয়া ভাঁবয়া 
দেখ,ষদি দেখ, হৃদয়ে বাস্তবিকই কর্তব্যের আহ্বান জাঁগিয়াছে, তবে বাহির 
হইয়া এস। তবে এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া! যেন বাতির না হও ফেঃ 
জাতীয় কংগ্রেসের &নতৃবুন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ে তৌমাদের জন্য শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতেছেন। অবশ্থ, জাতীয় বিচ্ভালয়ের ব্যবস্থার চেষ্টা ষে না 
হইতেছে, তাহা নহে, তবে একমাত্র সে ধারণাই যেন তোমাদের কলেজ- 
ত্যাগের কারণ না হয়। 

যাহাতে আমলাতিন্ত্র শাসন-গ্রণালীর আমতা নষ্ট হইয়। অচিরে দেশে 
হ্বরজ গ্রত্ষ্টিত হয়ঃ কংগ্রেসের নেতৃগণ এ ভস্ক আপ্রাণ চেষ্টা করিতে-। 
ছেন। ছাঁত্রগণের এ বিষয়ে মনযোগ প্রদান করা অবস্থা বর্তব্য। জাত, 
গবর্ণমেণ্ট বাতীত প্রকৃত জণতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। রা 
দেশে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, দেশে স্বাফত্ শা? 
আনয়ন করিতে ভইবে, স্বরাজ গ্রারষ্ঠ। করিতে হইবে। ম্বতরাং আমা; 
দের শক্তি, চেষ্টা, উদাম সমন্তই শ্বরাজ প্রদ্িষ্ঠাকল্পে বিনিয়োগ করিতে 
হইবে । দেশের শততি কেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে স্বরাঁজের বার্তা প্রচারের 
জন্ত হহু বন্মীর প্রয়োজ্ন। এখন কেবল অবসর সময় শিক্ষায় ব্যয় 
করিয়া বাকী সমস্ত সময় এই মহান্‌ ব্রতে নিয়োগ করা কর্তবা । 

প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্কুল-কলেজ ছাঁড়িলে ছাত্রগণ খাইবে কি করিয়া? 
পোষাফ-পরিচ্ছদ ও মানসগ্রম বিষয়ে ভ্রাস্ত ধারণা ভাগ করিয়া ছাত্রগণের 
কলকারখানায় কাজ কর! উচিত, গ্রামে গ্রামে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধারের 
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চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে ঘে শুধু অর্থাগম হইবে, তাহা নহে, ইহাতে 
তাহারা দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মুধ্যে জাতীয়তার মন্ত্র গুচার, 
করিয়া তাহাদিগকে জাতীর কাঁজের জন্ত প্রস্থাত করিতে পারিবেন । 
মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছিলেন, আমাদের যুবকগণের রাস্তায় ইট-পাথর 
ভাঙ্গিয়া অর্থোপার্জন করা উচিত, মহাত্মার কথায় কেহ কেহ বিজ্রেপের 
হাঁসি হাসিয়াছিলেন। আমার ছাত্র বন্ধুগণ, তোমাদের মনে রাখা উচিত 
ফে, বর্তমানি শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান দোষ_ইহা আমাদিগকে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে বা স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিতে শিক্ষা দেয় না। প্রকৃত শিক্ষার 
উদ্দেশ্য মানুষকে প্ররূত মন্ছষাত্ প্রদান করা, তাভাকে চিন্তার ও কার্যে 
ক্ধীন করা । তোমরা বিলাসিতাঁর কেন্দ্র বড বড সহর পরিতাগ করিয়! 
গ্রামে গ্রামে গমন কর, সৎপথে থাকিয়া স্বহন্ছে কাজ কর! আমার 
চক্ষে সংপথে থাকিয়া সাঁবীনভাঁবে বান্ত। মেরামৎ করার কাজ একজন 
ডেপুটী মাজিষ্রেটের কাজের আপেক্ষা শত গুদে শ্রেযককর | মুষ্টিমেয় 
শেক্ষিত লোকের চেষ্টায় স্বরাজলাভ ভইবে না, ভারন্তের জনসাধারণকে 
বুঁজের প্রেধণায় অক্ষপ্রাণিত কবিশ্তে হইবে। বুটারেই জাতির বাস । 
স্রযব! বদিপ্রকুতই কর্তবোর আহ্বান অন্ভভব কর, যদি ভারতে শ্বরাঁজ 
ঃছকাত করিতে চাও, তবে গ্রামে গ্রামে গমন কর, কুটীরে কুটারে 
ববাজের বাণী প্রচার করিয়া জনসাধারণকে স্বরাঁজ সেবায় উদ্বোধিত 
কর। 
দেশ কর্মী চায়। প্রকৃত কম্মীর বড় অভাব। তোমরা সকলেই এই 
মহান্‌ কর্ধে আত্মনিয়োগ কর | “ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের সম্বন্ধে 
আমার ব্যক্তিগত মতাঁমত পূর্ণভাঁবে স্থির করিতে পারি নাই। আমি 
জানি, উহ্থারা ভারতীয় সৈম্ভৰিভাগের ছুইটি প্রধান অঙ্গ | যাঁক্‌, এ বিষয়ে 
আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই। অসহযোগ-প্রস্তাব সন্বন্ধ 
তৌমরা কংগ্রেসের নির্দেশ মানিয়া লইবে।* 


এক'দশ পরিচ্ছেদ 
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কলিক।ত1 স্পেশ্টাল কগ্রেসে যে অসহযোগিতাবজ্ঞন প্রস্তাব গৃহীত 
হস, তাহ লইয়ী কংগ্রেসের নেতৃগণের মধো যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইয়া- 
ছিল। প্রস্তাবেব উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ ছিল না, কিন্তু কাঁ্ধ- 
গ্রণালী সম্গন্ধে অনেকের গাঁপন্তি ছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপন্ছি 
লাল! লজপৎ রায় কংগেসের কাঁজ শেম করিবার সময় ঘে বক্তৃতী কবেন, 
তাহাতে বলিযাছিলেন-ঘাজ কংগ্রেসে মভাআ্মা গন্ধীন প্রস্তাব গৃহীত 
হওয়ার তিনি আঁনন্দলাভ ধপিরাছেন, তিনি স্বয়ং সর্বাতোভাবে সহ- 

ফোগিতাবঙ্জনেক সমর্থক । কিন্য তীভাঁর বিশ্বাস, মভাআা গন্ধীর প্রস্তাব। 
সর্বাজনুন্দর বা কাঁষো!পযেগী নঙে। এই কারণে নাঁগপুর কংগ্রেসের 
অধিবেশনে সহ্গযোগিতা বন্ধন প্রন্তাবটিকে একটু পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত 
আকারে উত্থাপিত কৰা হন । এইবাঁব প্র! অধিকাংশ নেতা, ইত] 
মত দেন, লালা লঙ্গপৎ্ বাক এই প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন কবেন। প্র 
সর্বসম্মতিক্রমে. গৃহীত ভয়। ৪ 

নাগপুর কংগ্রেসে যে সহযোগিভাবর্জন-প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহ 
এই £-- 

যে হেতু এই মহাসভার মঙে ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনতন্ত্র দেশ- 
বাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, এবং যে হেতু তারতবাসী এখন শ্বরাজ-প্রত্ি- 
ঠার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং আমাদের ন্তাঁয়সঙ্গত অধিকার ও 
হ্বাধীনতারক্ষার জন্ত এবং বহুবিধ অন্থায় অবিচাঁরের প্রতীকাবকল্পে 
আমাদের অবলধিত উপায়-সমূহ এভাঁবৎকাঁল বার্থ হইয়াছে এবং বিশেষ 
পাঞ্জাব ও খেলাফতের কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, সেই জন্ত এই 
বংগ্রেস অহিংসাত্বক অসহযোগনীভিকেই অঙ্গীকার ও গ্রহণ করিয়া 
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ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অহিংসামূলক সহযোগবর্জন বাবস্থা! সমগ্র- 
ভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া বর্তমান শাঁসনতন্ত্রের সভিত স্বতঃ- 
প্রবৃত্তভাবে সর্ধসংম্রব পরিত্যাগ করিবার জন্ত প্রথম প্রস্তাব হইতে শেষ 
প্রস্তাব রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কবিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কোন্টি 
কথন অবলম্বন করিতে হইবে, তাঁা কংগ্রেস বা নিখিলভারত কংগ্রে্ 
সমিতি নির্দারণ করিয়। দিবামাত্র সকলকে একধযেগে কর্ধে প্রবুত্ত হইতে 
হইবে। অভএব এই কার্যে সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্থত করিবার জন্ব 
নিম্বোক্ত উপাঁয়-সমৃত অবলম্বন করিতে হইবে 

(ক)'গবমেণ্ট কতৃক স্থাপিত, পরিচালিত বা সাঁভাফা প্রাপ্ধ বিছ্যালয় 
ভইতে যৌড়শবধের অন্যন ছাত্রগণকে ছাঁড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে এ 
সমন্ত বাকের শিক্ষার জনক জাতীয় ব্ছ্া।লয় প্রতিষ্ঠার কার্ধো অভিভাবক 
ও পিভাঁমাতাঁদিগকে (ছাত্রগণকে নহে) আহনান করিতে তইবে। 

(থ) এতদ্দেশধাসিগণ যে শাসনতন্ত্রের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করেন, 
সেই শাসনতন্ত্র পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত বা সাহাষারুত শিক্ষায়তনগুলি 
প্ুিতযাভশবধীগ বা ততোধিক বয়সের ছাত্রগণের মধো ধাহাঁর উক্ত- 
বাশ অধ্যরন ধন্মবুদ্ধিসত নহে 'বলিয়। যমে করেন, তীহাঁরা 
সছাতে ফলাফল চিন্তা না করিরা সে স্ব বিদ্ালর ত্যাগ করেন, তজ্জন্চ 
স্াহাদিগকে আহ্বান করিতে হইতে এবং এ ছাত্ররাগুযাহীতে অসহযোগ- 
সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ সেবাকাধো আত্মনিয়োগ করিতে পারেন অথব। 
জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যন করিতে পারেন, তদ্িষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ 
দিতে হইবে। এডি 

(গ) বর্তমান বিদ্যালয়গুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণতির গন্য, মিউ- 
নিসিপা্ছটী, লোকাল বোর্ড, এবং গবমে্টের সম্পর্কিত সাহায্যপ্রাপ্ত 
বিদ্যালয়ের ট্রা্টি (ন্তায়রক্ষক) কর্তৃপঙ্গ ও শিক্ষকগণকে আহ্বান করিতে 
হইবে। 

(ঘ) আইন-ব্যবসাহিগণ তাহাদের ব্যবসার স্থগিত রাখিয়া সমব্যৰ- 
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সায়িগণকে এক্প করিতে প্রবৃত্ত করাইতে এবং মাঁষলাঁকারিগণকে আদা- 
লত বর্জন করিয়া সালিশীসতায় মৌকদ্দমী নিষ্পত্তি করাইতে এবং 
একাগ্রচিত্তে দেশসেবায় প্রবৃত্ত করাইতে অধিকতররূপে চেষ্টিত হইবেন । 

(ড) ভারতবর্ষের আর্থিক হ্বচ্ছলতাঁবিধান এবং স্বাতন্ত্রা অক্ষুণ্ন 
রাঁখিবার জন্য যাহাতে ব্যবসায়ী ও বণিক্সম্প্রণায় বাঁণিজাবাপদেশে 
তবদেশিক সন্বন্ধ ক্রমে ক্রমে পরিহার করেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে অন্ধ- 
রোধ করিতে হইবে। চরকায় স্থতাঁকাটা এবং বন্ধ্রবয়ন কার্যে উৎসাহ 
প্রদান করিতে হইবে। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নির্বাচিত 
ধধশেষজ্ঞগণ বৈদেশিক পণান্দ্রব্য বচ্জন-সন্বন্ধীয় কার্ষাপ্রণালী নির্ধারণ 
করিবেন। 

(চ) অসহযেগি আন্দোলনকে সফল করিবার জঙ্ যে পরিমাণ 
আয্বোৎ্সগেঁর প্রয়োজন, প্রতোক নরনারীকেই তাহা অনুষ্ঠান করিবার 
জন্য নির্বিচারে আহবান কবিতে ভইবে। এই জাতীয় আনোলনকে 
সফল করিবার জন্ক প্রত্যেককেই *ক্তি ও রা মায়া আত্মোৎসর্গের 
জনু, প্রস্থত ভইঈতে হইবে । 

(চ) অসহযোগনীতি প্রচার করিবার জঙ্ক প্রত্যেকে গ্রায়ে তা 
কয়েকটি গ্রাম লইয়া সমিতি স্তাপন করিতে হইবে; এবং প্রর্জেজ, 
প্রদেশের প্রধান সহরগুলিতেও এরূপ একটি সমিতি থাকিবে; এবং 
প্রত্যেক সমিতিই প্রাদেশিক সমিতির অধীনে থাকিবে। 

( জ) 'জাতীয়-সেবক-_সঙ্ঘ” নামে দেশসেবার জন্ক একটি জাতীয় 
সেবকদল গঠন করিতে হইবে । 

(ঝ)জাতীয় সেবাঁকার্য্য পরিচালনের এবং অসহযোগনীতি প্রচারের 
সহায়তার জন্য নিখিলভাঁরত তিলকশ্বরজ ভাগার নামে একটি ধনভাগ্ার 
প্রতিষ্ঠী করিতে হইবে। 

ভারতবাসী অসহযোগনীতি পালনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; 
ইহা কংগ্রেন আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ 
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,ভোটদাতৃগণ যে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনির্ব্বাচন ব্যাপার পরিহার করিয়া- 
ছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। * বর্ধমান বাবস্থাপক সভা 
এতদ্দেশীর জনস।ধারণ্র মতামত প্রকাশ করিবার মুখপাত্র নহে । অতএব 
কংগ্রেস আশা করেন যে যে সমস্ত সঙ্য সাধারণের অসম্মতি সব্েও 
উক্ত সভায় গ্রবেশ করিয়াছেন, তাহার! সত্ব পরিত্যাগ করিবেন। যদি 
উহার! গণতন্ত্রের নিয়ম অবহেলা করিয়া ভোটদাতৃগণের অনিচ্ছা সবজেও 
বাবস্থাপক সভার সদশ্যপদ তাগ পা করেন, তাহা ভইলে নির্বাচনকারিগণ 
'্ঈীহাদিগকে গাজনীতিক কোন কার্যে সহায়তা করিবেন না| 

পুলিশ ও সামরিক বিভাগের কর্শঢারিগণের সহিত জনসাধারণের 
শন্প্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইভা এই সম্মিলনী লক্ষ্য করিয়।ছেনঃএবং 
আশা করেন যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় উদ্ধতন কম্চারীর আজ্ঞা পালনের 
'জন্য নিজের দেশ ও বিশ্বাসকে পারঠার করিবেন না এবং শিষ্টাচার ও 
ধীরতার পরিচয় দিয়া ভারা যে দেশবাসীর আশা ও আকাজ্ষার প্রতি 
শ্রদ্ধুবান্‌ নহেন, এই দুর্নাম ক্মালন করেন । 
[...পেিপ্রসিন্মিলনী গবমোর্টের কক্মগারিগণকে অন্থরোধ করিতেছেন যে, 
..বেন দেশের আহ্বানে স্ব হ্ব কর্টে ইন্তফা দিবার জন্ত প্রস্তুত 
ঞ্জঞে। এবং দেশের কাঁধ্যে সহায়ত! করিবার জন্ত দেশবাসীর সহিত 

'প্টিদার ও সাধু বাবহারে অভাস্ত হয়েন। ব্যক্তিগতভাবে দেশের কার্যে 
যোগদান ন! করিলেও তাহারা নিভীক এবং গ্রকাশ্তভাবে সর্ধপ্রকার জন 
সাধারণের সভায় যোগদান করুন, এবং এই জাতীয় আন্দোলনের সফল- 
তার জন্ত অথসাহায্য করুন | 

& এই. সম্মিলনী বিশেষভাবে দৃ়তাঁর স্থিত ঘোষণা! করিতেছেন ঘে, 
এই অসহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি অহিংসা। বাকো ও করে জন- 
সাধারণ ঠিববৃমেন্টকে কোনপ্রকার আঘাত করিবেন না এবং গবর্মে- 
স্টেরও যে এই নীতি পালন করা উচিত, ইহা এই কংগ্রেস প্রত্যেক 


মভাকে বিশেষভাবে স্বরণ ককাইয়া দিতেছেন । এই কংগ্রেস বলিতেছেন 
€ 
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যে, প্রতিহিংসামূলক শক্তিপ্রয়োগ গণতন্ত্রের মৃলতত্বের বিরোধী এবং 
( গ্রয়োন হইলে ) অসম্গুধাঁগনীতি সর্ধাংশে প্রয্নোগ করিবার পথে 
বিদ্ব উৎপাদন করিবে 

পরিশেষে যাহাতে পাঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্ত! স্মীমাংসিত হয় এবং 
এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাঁজপ্রতিষ্ঠা হয়,তজ্জন্য গবমেন্টের সহিত সর্বপ্রকার 
সংশ্বব তাগ করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই সম্মিলনী অনুরোধ 
করিতেছেন। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে এঁক্য ও পরস্পরের সহায়তা 
করিবার ভাব বৃদ্ধি করিবার উপরেই আন্দোলনের সাফলা নির্ভর করি- 
তেছে। হিন্দুমুললমানের এঁকা-বিধাঁন এবং হিন্দুদিগের মধ ত্রাক্গণ ও 
ব্রাহ্ষণেতর জাতি-সমূহের ক্ষুদ ক্ষুদ্র বিরোধের মীমাংসা করিবার জন 
এই কংগ্রেস সকলকে অনুবো করিতেছেন | বিশেষতঃ হিন্দু ধশ্মের অঙ্গ 
হইতে ছূত্মার্গ কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইবে । পতিত জাতি-সমূহকে 
উদ্ধার করিবার ক্বন্ ধশ্মনায়কর্দিগকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন ।” 

নাগপুর কংগ্রেসের পর তইতে সহযোগিতাবক্জন আন্দোলন খরতব- 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে | এ আন্দোলনের প্রবল বন্তায় আই নস 
হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ প্রাবিত, উচ্চুসি্, উদ্বেলিত । এ আন্দে হু " 
তথাকথিত উচ্চ বা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে, ছহ। % 
.শক্তিকেন্্র জনসাঁধ।রণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মী -, 
এক নবজীবনের সুচন। করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই আন্দোলনের, 
্বরূপ বুঝান কঠিন, আর বুঝাইবার সময়ও ইহা নহে। এঞ্ান্দোলনের 
নিতানৈমিত্তিক ঘটনা পাঠকগণ সংবাদপত্র পাঠে অবগত হইতেছেন। 
লালা লজপৎ রায়ের জীবনী সম্পর্কে বেটুকু বলা প্রয়োজন, আমরা তগ]ুতা 
বলিক়্াই ক্ষান্ত থাকিব । 
ভারতের অসহযোগ আন্দোলনে ল/লা লজপৎ রায়ের স্থান কোথায়, 
নির্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে এ টি টি 
বাইতে পারে ঘে, মহাস্মা গন্ধীর পর লাল! লঙজপৎ রায়ই এ 


লালা লজপৎ বায় ৭ 


আন্দোলনের অঙ্গতম প্রধান কর্ণধার। অসহমোগেব সাঁফলোর জন্য 
লজপৎ রায় বথাসর্ধস্ব দান করিয়াছেন, নিজের' জীবন গ্রাণ উৎন্থষ্ট, 
করিয়াছেন । 
কংগ্রেসে সভযোগিতাঁবর্জন নীনি গৃহীত হইলে সহযোগিভাবঙ্জনের 
স্তর-বিহ্যাস কর] প্রয়োজন ভয়। সতমোগিতাবর্জনের প্রথম স্তর কর্ম, 
অর্থ ও চরকা সংগৃহ কর1। এ বিষয়ে আলোচনার জন্তা ১৯২১ সনের 
মাঁচ্চ মাসের শেষভাগে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বেজওয়াদাতে নিখিল- 
ভাবত কংগেসকমিটীব এক বিশেষ অপ্রিবেশন হয়। স্যাভাতে স্তির হয়, 
কংগ্েসের তিলক-্গরাঁজভাগাঁরেব জচ্তা ১ কোটি টাকা, কংগ্রেসের এক 
কোটি সদস্য এবং ভারভেব বিভিন্ন প্রদেশে চালাউবার জন্তা ২০ লক্ষ চরকা 
সংগ্রহ করিতে হইবে । লাল? লজতপৎ রায় এই সভ।য় যোগদান করেন 
এবং সভা মভাষত নির্ধীরণে বিশেষ স্ভায়ত। করেন। তিনি এই সভায় 
দেশবাসীর বর্তমান কর্তবা সম্বন্ধে যে এক ওজস্বিনী বন়্তা করেন, ভাঁহছ! 
এ্রেএবাসীর জদয়ে চিরকাল জাগিরূক থাকিবে। 
পপি সদস্য ও চবক1 সংগ্রহেব ভার বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটা 
/ এন ন্রগেব ভল্তে শান্ত ভর । লাল! লজপৎ রাম্ম পাঞ্জাব প্রাদেশিক 
রিঞগাদ কাঁমটীর সভাপতি ও পাঞ্জাবের অবিসংবাদিত জননায়ক। তিনি 
গপাঁগীবেন ভাব গ্রহণ কৃরেন, 'এবং অন্তান্পকালমধোই নির্দিষ্ট অর্থ, চরফা 
ও সদ্ত সংগ্রহ করিছে সমর্থ ভন। র্থসংগ্রহ কার্যে ঠিনি পাঞ্জাবের 
নান! স্থানে দমণ কনিকা বক্তা কৰেন এবং পাঞ্জাববাসীর হ্থাদয়ে এক 
"পূর্ব খ্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাঁগাইয়া তুলেন। এই সময়ে বারো 
ক্রেশীর ভন্তে তাঁকে অনেক নিগ্রহ ভোগ কনিতে ভয়। তীঁহার পক্ষে 
পেশোয়ার ও সীমান্জপ্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ তইয়া যার, রাওয়ালপিত্ডিৰ 
পথে তীচাঁর গাঁডী আটক করাহয়। কোন কোন দেশীয় নাঁজোও 
উহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ভয়কপুরিতলার বাঁজা তাহাকে কপূর্রতলায় 
প্রবেশ করিতে বাধা দেন। কিন্ব এ সব কাণ্ডে লালাজী একটুও 


৮ লালা লজপত রায় । 


বিচলিত হন না, তিনি দিগুণ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত তাহার 
কর্তব্য করিয়া যান। 

পাঞ্জাবে চরকা ও তাঁতের প্রচলনেও লালাওটী অভূতপূর্ব কৃত 
কাধ্যতা লাভ করেন। বেজওয়াদাঁর প্রস্তাবে সমগ্র ভারতের জন্ত ২০ লক্ষ 
 চরকা সংগ্রহের অদেশ হয়। আর লালা লজপৎ রায়ের উদ্যোগে এক 
মাত্র পাঞ্জাবেই ৪* লক্ষ চরকা প্রচলিত হয়| এই সকল চরকা রীতিমত 
চলিতেছে। বর্তমানে পাঞ্জাবে যে যথেষ্ট স্থৃতা ও খর প্রস্তত হইতেছে, 
ঢরক1 ও তাঁত গ্রচলনে লঙজপৎ রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এ অধ্যবসার 
ইহার মূলে নিহিত । 

তিলক ্বরাজ-ভাগ্াঁরে ধন অর্থ সংগৃহীত হইল এবং কংগ্রেস কমি- 
টার আশাহ্রূপ সদস্য পাওয়া গেল, তখন দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম 
করা স্থির হইল--বিদেশী বঙ্জন। বোশ্বাইয়ে নিখিল তারত কংগ্রেস 
কমিটার অধিবেশন বসিল--তাহাতে স্থির হইল,৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
বিদেশী বর্জনব্রত পূর্ণরূপে উদ্যাপন করিতে হইবে, বিদেশী বস্ত্র বঙ্জদ 
রিয়। শ্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিতে ভইবে। লালা ল্পৎ রায় এই, ই, 
বেশনে যোগদান করেন। মহ্াম্বা গন্ধী বিদেশী বন্বজ্জনের ঘা 
উখাপন করেন, লালা ল্পৎ রায় সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। লাল 
আজীবন পাঁকা স্বদেশী । তীহাঁর মতে স্বদেশী ও. বয়কট একই কথা। 
খবদেশী আন্দোলনের সাফলাকল্পে তিনি কিরূপ কাজ করিয়াছিলেন, তাহা 
ষথাস্থ্যনে উল্লিখিত হইয়াছে । লালাঁজীর মতে শ্বদেশীই স্বরাজলাঁভের 
গ্রধান সোপান । স্বদেশীই ভারতে শ্বরাজ আনয়ন করিবে । আবার বয়কট 
বা বিদেশী-বর্ন ব্যতীত স্বদেশী সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই 
জন্তই বিদেশী বর্জনের আবশ্বকতা।। 

বিদেশী বর্জন সহযোগিতা-বর্জনের অন্যতম প্রধান দোপান। বিদেশি 
বঙ্জন অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিলে যে অনহযোগ আনোঁলন কৃত- 
কার্যত লাভ করিতে পারিবে, তাহা অনেক ইংরাজও শ্বীকার করেন। 


লাল] লঙ্গপত রায়। ৬৯ 


কিছুদিন হইল বিলাঁতেব “পিপল” নাক শ্রবিখাঁত পত্রে লর্ড এম্পথিল 
এ সম্পার্ক একটি অতি সুচিক্মিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধে 
নানাবিধ অকাটা যুক্তি দারা প্রমাণ করেন থে, ভারতে বিদেশী বর্জন 
আন্দোলন সফলকাম হউপে বিলাতের সমৃ্ ক্ষতি হইবে এবং ইংরাজগণ 
ভারতবাসীল প্রাথিত দাবী পূরণ ববিতে বাধা হইবেন । 

সে যাহা হক, বিদেশী বঙ্জনের সাফল্যকল্পেও লালাজী পাঞ্জাব ও 
ভারতের 'অন্কান্ত প্রদেশে পর্শিমণ কনেন এবং ওজক্ষিনী বক্তৃতা করিয়া 
দেশবাঁসীকে বিদেশী বন্ডনের আবশ্তকতা বুঝাইস়্া দেন। ন্তিনি শেখানেই 
উপস্থিহ*হইয়াঁদেন সেউথানেই সহম্ সতন্্র টাকার “বদেশী বশ মমিসাৎ 
কর! হইয়াছে! শি কেবল বিদেশী বন্ধ দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
পক্ষান্তরে যাঙানে প্রচুর পরিমাণে স্বদেশী বন্ধ প্রস্ততি হইতে পারে, 
জাভারও নানারূপ স্ুৃধযুবস্থা করেন | 

এ দিকে সেপ্টে্বব মাসে ভারতের অন্ুষ্তম অননায়ক মৌলান। মহম্মদ 
আনি, মৌলানা সৌকত আজি, ডাক্তার কিউলু, গগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্ধা 
স্পীত সা জন নেতাকে গ্রেপ্ু।র করা হয়। ভাহাদের অপরাধ-তীহারা 
ঠর্ধাঠির খেলাফত কনফাণেন্সে সন্ত, পুলিশ ও অস্তাঙ্ক কনম্মচারিগণকে 
&করা চাকরী ছাড়িতে অন্তরোধ করিয়া 'এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। সরব আি-হ্রাত়দয় ৭ অন্যান নেতৃগণকে মাঁঘলা-সোপদ্ধ 
করিয়া যে নীতি পরিচয় ছ্ন, তাভাতে কত্তব্য-নিদ্ধারণ জন্য অঙ্টোব্র 
মাসের (প্রথম ভাগে বোষ্বায়ে কংগ্জেস কঙ্্ীদিগের এক পরামর্শ-সভার 
অধিবেশন হয়। ভারতের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান জননায়কগণ 
এই সভায় ধোশদান করেন। লালা লঞজপৎ ব্রায়ও এই সভায় উপস্থিত 
থাকেন । এই সভার ফলে নেতুগণ নিম্নলিখিত ন্মে এক ঘোবণা প্রচার 
করবেন £-- 

“বোগ্াই-সরকাত্র গত ১৫ই সেপ্টেখবর 'ভারিখের ইন্তাহারে আলি- 
লাতৃদ্বর প্রভৃতিকে মামলা মোগন্ধি করিবার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন 


৮ লাথা লজ্পত্ রাগ্ন। 


তাহাতে আমরা নিয়স্বাক্ষরকারীরা ব্যক্তিগতভাবে এই মত বাক্ত 
করিতে চাহি যে, সরকারের সামরিক বা অন্ত বিভাগে চাকরী করা দেশ- 
বাসার পক্ষে সঙ্গত কি না,সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার 
অধিকার প্রতোক মানুষেরই আছে। 

আমাদের মত সরকারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ত উপায়ে 
জীবনযাত্রা নির্বাভ করা প্রতোক সৈনিকের ও অন্তান্ত চাকরীর়ার 
কর্তব্য ।” 

মহাত্স| গন্ধী, পাল! লজপঙ্জ রায়, ঘত্তিলাঁল নেহেরু প্রশ্নতি ৫০ জন্‌ 
নেতা এই ঘোষণাঁপত্রে স্বাক্ষর করেন। উ্চার পর ভারতের সর্বত্র 
নানা সভাঁসমিতিতে করাচীর প্রস্তাব উখ্খাপিত, সমর্থিত এ সর্বসম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হয়। 

তাহার পর আইন অমন করার প্রস্তাব । আইন অমাঁন করা স- 
যোগিতা-বর্জনের অন্ভতম সোপান । প্রথমে মহাত্মা গন্ধী গ্রবপ্তিত 
অসহযোগ আন্দোলনে এই আইন অমান্ত করা গৃহীত ভয় নাই | সরক+।১ 
দেশের লোকের যত পদদলিত করিয়া লৌলট আইন বিধিবদ্ধ কই ই. 
তখন মহাত্মা গন্ধী ষে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার কবিরাছিলেন, তাভাছে ৬11 
কথ। ছিল যে, জাতীয় মহাসমিতি যে সব আইন অমান্য করিন্ে বলিবে্ 
লোক সেই সব আইন মান্য করিতে অন্বীকাল করিবে, এবং সে জন 
সরকার দণ্ডবিধাঁন করিলে, সে দণ্ড গ্রহণ করিবে । পাঞ্জাব, বোম্বাই ও 
দিল্লী তিন স্থানে হাঞ্জাম! হইবার পর আইন অমান্ি করা প্রস্তাব 'প্রত্যা- 
হার করা হয়। ন্তখনও কংগ্রেদে সহখোগিতা বর্জন শীতি গৃহীত হয় 
নাই । কলিকাতা স্পেশ্টাল কংগ্রেমে সহযোগিতাবজ্জন নীতি গৃহীত 
হইলে সহযোগিতাবর্জনের স্তর বি্কাস করা প্রয়োজন হয় । প্রথম স্তর 
কন্মী, চরকা ও অর্থ সংগ্রহ করা। তিলক স্বরাঁজভাওগারে বখন অর্থ 
, সংগৃহীত হইল এবং কংগ্রেস কমিটার আশানুরূপ সদস্য পাওয়া গেল, তখম 
দ্বিন্তীর় সোপান অতিক্রম করা স্থির হইল--বিদেশী বজ্জন। 


লাল লজপত্ রায়। ৭১ 


ইহার পরই আসিল আইন অমান্য করার কথা । ধাঁহাঁরা অসহ- 
যোগনীতির পক্ষপাতী, তাহারা সকলেই শ্বীকার করেন, আইন অমান্ত 
করা সে নীতির অন্ঠতম সোপান এবং সাফলাযলাভ করিতে হইলে সে 
সোপান অতিক্রম করিতেই হইবে । কেবল দেশ এখনও তাহার জন্ম 
প্রস্তত কি না এবং সে 'সাপান অতিক্রম করিবার সময় হইয়াছে কি না, 
এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে এবং আছেও। 

দেশের জনসাধারণ কেন, কেবল ইংরাঁজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় বদি অসহ- 
ঘোগনীতি অবলম্বন করেন, তাহ! হইলেই থে সরকারের কাঁজ অচল হয়, 
শাসনচক্র বিকল হয়, তাহা সেদিন বিলাছে। সার ভালেন্টাইন চিরলও 
স্বীকার করিরাছেন। তিনি কোন সভাঁয় “ভারতে শাসনসংস্কার” সম্বন্ধে 
এক প্রবন্ধ পাট করেন। সভায় পাঞ্জাৰী অনাচাঁরের নায়ক সার মাইকেল 
ওডায়ার উপস্তিত ছিলেন! তিনি বলেন, শাসন-সংক্কারে কিরূপ ফল 
ফলিবে, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ সন্দেহ আছে । দেখা গিয়াছে, দেশের 
জজজাধারণ প্রধান পায় নাই, প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় ইংরাছি- 
পণ আুধ্ঞাম্প্রদায় । তাহারই উত্তরে সান ভশলেপ্টাইন বলিয়াছিলেন, 
গা কয়ই রাজনীতিক অধিকাব লাভ করিবার জন্য আন্দোলন 
স্রকাদশাছলেন এবং তীভাঁদের সহযোগিতার 'অভাব হইলে, সবকাদের 
চজ অচল হইবে। 

৪ঠা নবেগর শুক্রবার দিবদ দিল্লাতে নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটার 
অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই কংগ্রেস কর্তৃক মাইন অমান্যের 
খ্যবস্থা অনুমোদিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিব্ব(ে লালা লজপৎ 
বার সভাপতির পদে বুত হন। লাঁলাঁজীকে এ অধিবেশনের সভাপতি 
করিরা কংগ্রেস কমিটার সদস্তগণ বুদ্ধিমত্তা ও গুণগ্রাহিতভার পরিচদ্ 
প্রদান করেন । আদি হইতে অন্ত পধ্যন্ত লালাঁজী অতিশয় ধীরতা ও 
বিচক্ষণতার সহিত এই অতি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় সহায়তা করেন। 


সস 


অপরাহে দুইটার সময়, কমিটার অধিবেশন বসে, এবং রাত্রি ৭টা 


১ পালা লঙ্জপত্রায়। 


পথ্যস্ত আলোচনাদি চলে । সভার আইন অযান্ের বাবস্থা অনুমোদিত 
হয়, কিন্তু প্রথমে সাবধানত। অবলম্বনে অল্প অল্প করিয়া আরস্ত করিবার 
বাবস্থা হয়। মন্াস্বা গন্ধী নিজেই বণিয়াছেন, কংগ্রেলের এ বাবস্থা 
প্রকাশ্য বিদ্রোভ, তবে শাস্ভাবে। আইন অথান্তের প্রস্তাবটির যেমন 
গুরুত্ব, এ সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনই খুব বেশী বকম হয়। প্রস্তাবটি 
কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক পুবাপুবিভাবে অনুমোদিত করাইয়া লইবার জঙ্ক 
অনেক বক্তা রীতিমত বগ্যুদ্ধে অবশ্টীর্ঘ হইযাছিলেন। মহাত্মা গন্ধ 
স্বয়ং এই আইন-ভঙজের প্রস্থাবট উত্যাপিত করেন । এই উপলক্ষে তিনি 
একটি সুদীর্ঘ বন্তুভা করেন এবং বন্ুভাব আইনভঙ্গের ব্যাথা! ও প্রণাপী 
নির্দেশ করেন। মভাত্বার খক্ততাৰ অবসানে অনেফে অনেক বকম 
সংশোধন প্রপ্মাব উপস্তিত করেন। মোট প্রায় পাচ ঘণ্টাকাঁল তুমুল 
বাগযুদ্ধেব পর একটু সংশোধিত আকারে মহাঁত্বার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। 
₹শোধিত প্রস্তাবটি এইঃ:--- 

“এ বৎসরের মধ্যে শ্ববাজের প্রতিষ্ঠা করিবার -জন্ক সমগ্র সত 
আগ্রহ। হাহা কাধ্যে পরিণত করিবার পক্ষে আর এক মাটি... 
সময় নাই বলিলেও চলে? ঠাঙার পর আলি-দাতৃঘয় ও অল্প (1. 
দের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে সমগ্র জাতি সম্পূর্ণ গভ্যাচারব্িত ২ 
আদর্শ আত্ম-সংযম শক্তির পরিচ্ দিয়াছে । আর শ্বরাজলাভের পন 
আরও সংধম ও আরণ দুঃখ-কষ্ট সহা করার ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া 
জাতির পক্ষে আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। এই জন্ক নিখিল ভারত 

ংগ্রেস কমিটী প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ দায়িত্বে শাস্তভাবে আইন 
লঙ্ঘনের অধিকার দিতেছেন। এই আইন লঙ্ঘনের মধো টেক্স না দেও- 
যার ব্যবস্থাও গণনীয়। প্র'দেশিক কংগ্রেস কাঁমটী ষে ভাবে টেক্স দেওয়া 
বন্ধ করিতে বলিবেন, সেই ভাবেই এ কাধ্য করিতে হইবে। কতকগুলি 
সর্ভ এই £- 
(১)যে ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করিবেন, তাহার চরকায় মৃত/কাটা 






লালা লজপং বার। শত 


জানা দরকার; তীভাৰ বিদেশী বন্থ সম্পর্নভাবে পরিতাগ করিক়্া থাক! 

এবং কেবল ভাতে কাটা সায় হানে বোনা কাপড় পরা চাই । হিন্দ 
মুসলমানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদের একতায় তীহার বিশ্বাস থাকা চাই। 
খেলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যাচাবের প্রতীকাণের ও শ্বরাজলাভের জন্থা 
যে অত্যাচার বজ্জন প্রয়োজন--এ কথাতেও ভীহার দুবিশ্বাদি থাকা 
দবকার। আর দরকার-মদি তিনি চিন্ু হন, নাঁহা হইলে তীভার কার্যা 
শেত্রে প্রদশন করা যে-ম্পর্শদাষের বাপার জাতীযফতার পক্ষে যে বিশেষ 
দোষাবহ, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন । 

(২) এক সাঙ্গে সকলের জন্ক আইনভঙ্গের বাবস্থা করিতে হইলে 
একটি তহশীল বা জেলায় পে কাধা আরজ কবিতে হইবে । আরসে 
জেলা বা তহশীলে অধিকাংশ লোকের স্বদেশী বর গ্রহণ করিয়া থাকা 
দরকার; আর, তাহাদের নিজ জেলায় চাতে কাটা সুতায় হাতে বোনি। 
উর বাবহ্থার গয়োজন। এবং তাহাদের পক্ষে অসভযোগের আর সকণ্‌, 
য় বিশ্বাস রাখা ও তাহা কাধো পরিণত করা দরকার । 
ং ২7 কোন আইনভঙ্গকারী বেন সাধারণ ধনভাগ্ার হইত অর্থ 
রা 0 রা গা নাকরেন; তাঁভার না তীহার জেলের সময় 

ঠা নজা, হুচা কাটা, কাপড় বোনা, বা অন্য রকম কার্যোর দ্বারাই 
ধন সংসারের বায় নির্বাহ করেন। 

(৪) প্রাদেশিক কংগ্রেন কম্িটার প্রীর্থন৷ অনুসারে কংগ্রেসের কাঁধা- 
করী কমিটী উল্লিখিত সর্ভশুলির কঠোরতা হাঁস করিয়। দিতে, 
পারিবেন | 

এই অধিবেশনের সভাপতিকূপে লালা ল্জপৎ রায় আইন অমা্ধ 
করার প্রস্তাব সর্কতোভাবে সমর্থন করেন। তিনি একটি সুযুক্তিপূর্ণ 
ব্তত! ছারা নির্ধিরোধ আইন লঙ্ঘনের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রণালীর 
বিশদ বাখ্যা করেন । তিনি বলেন,-“আইন অমান্ত করিতে যাইয়া সর- 
কারের নিকট অবশ্রই আমরা ভাল বাবহার আশা করিতে পারি না। 









৭8 লাল! লজপৎ রায়। 


আমাদের সেরূপ আঁশা করিবারও অধিকার নাই। সরকারকে কোনও 
প্রকারে আমল না দিবার জন্তই আমর প্রস্তুত, কাজেই আমাদেরও কিছু 
আঁশ! করা উচিত নহে। আমাদের প্রতি তই অধিক অগ্যায় করা হই- 
তেছে, আমাদিগকে বত অধিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে আমা 
দিগকে যত অধিক ধৈর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কন্সতা দেখাইতে হইতেছে, ততই 
আমরা স্বরাঁজের পথে অগ্রসর হইতেছি।” তিনি আরও বলেন,--“এ 
ব্যাপারে আমাদিগকে অতান্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। 
আমরা যেন মূহূর্তেকের তরেও আত্মবিস্থত না হই, মুহূর্তেকের হরেও 
সংবম হারাইয়া অনাচার অত্যাচারের আশ্রক্স গ্রহণ না করি। আমা 
দিগকে সর্বতোভাবে অভ্যাচারবিহীন হইয়া চলিতে হইবে। আর 
আমাদের সঙ্কল্পকে হিমালয়ের মত অচল অটল রাখিতে হইবে । আম 
দের সঙ্কল্প যেন মুহুর্তেকের জন্য টউলিত না ভয়) কাধণ, একবার আরম্ত 
করিয়া পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যখন একবার আরস্ত 
করিব, তখন শত ঝঞ্ধাবাযু অগ্রাহা করিয়া আমাদিগকে ভীমবেগে ঠজ্ষা- 
মুখে অগ্রসর 5ইতে হইবে | আমাদের মূলমন্ত্র হইবে, মন্ত্রের সা ০... 
শরীর পাঁতন।* 

এই সময় দিল্লীতে ৬ই নদ্শ্বের (১৯৯১) তারিখে নিখিল ভারি / 
মহাস্ভার বিশেষ অধিধেশন হয়। এই অধিবেশনে ্বধন্মপরায়ণ লা 
লজপৎ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন | হিন্দুসভার এই অধি- 
বেশন নান! ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ | এবার লক্গা করিবার সর্ধপ্রধান বিষয়, 
মুসলমান নেতা হাকিম আজমল খাঁ অভ্যর্থনা-সমিতির সভা'পতিরূপে 
সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে অভার্থনা করিয়াছিলেন। সভাপতির অভি- 
ভাষণে লালা লজপৎ রায় যাঁহ1 'বলিয়াছিলেন, তাহাঁও প্রত্যেক হিন্দুর 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । লাঁলাঁজী বলেন, “ধাহারা এই+সভার 
পূর্বেতিহাদ অবগত আছেন, তাহারা জানেন, পুর্বে ইহা হিন্দু রাজ। 
মহারাজা জর্মীদার প্রভৃতির অবসরবিনেদনের ও খ্যাতি অর্জনের উপার 
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মাত্রছিল। পাঞ্জাবে যখন প্রথম হিন্দু-সভা স্কাপিত ভয়, তখন ইার 
প্রথম অধিবেশনেই বলা হইয়াছিল, এই সভা হিন্দুদিগের মধো একতা 
গ্লাপন করিয়! জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে স্াপিত হইল। কিন্তু দসেদিনযে 
আশ] উত্তত হইয়াছিল, তাহা বিলয়ভমিষ্ঠ বিদ্ভাতের মত নির্বাঁপিত 
হইয়াছিল । ধাশারা সভান নেতত্বভাব গ্র্ণ করেন, তাভারা 
সরকারের রুূপাকণালাভই পরমার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে আরস্ত 
কবেন। সভা! হিন্দু-মুসলমাঁনে বিরোধ ঘটাইিতে থাঁকে। কক্ত্ীরা ভাগে 
বিমুখ হইয়া! কেহ ব! “খেতাব? কেহ বা জায়গীর' লাভের স্বপ্ন দেখিতে 
খাকেন। কাজেই সভাঁব কাজ সর্ববিধ বৈশিষ্টাবঞ্জিত হয়, এবং ইহাতে 
হিন্দুর গর্ব করিবাঁৰ মত কোঁন কাজই ভয় নাউ । এমন কি, হিন্দুগণের 
উন্নত্তিকর কোন কাঁজও সভার দারা ভয় নাই | কিন্ধ যে ভাবের প্রবা্ 
সমগ্র ভারতে বাগ হইয়|ছে, হিন্দসভাঁও আর তাভাঁর গভিরোধ 'করিতে 
পাবেন নাই । গতবার হিন্মসভাব অধিবেশনত্তান হিন্দুর পুণ্যতীর্থ 
শীবৃন্দুক্ধি।। (সই অধিবেশনে সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হর, ভাহাঁতেই 
৪৮ টৈণূর্ণ পরিচয় প্রকট হইয়াছিল ।  স্ভাঙ্লীতি ( পণ্ডিত 
1১181 লব) হয়ং সহযোগিতা বজ্জনেব সমর্থক না হলেও 
সভাযুঁডিহোগিতাবর্জন সমর্থিত হর এবং সভাপতির বিরোধ "সত্ডেও যে 
বন্জনীতির সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত ভইয়।ছিল, ভাহাঁতে ই বুঝ! যায়, দেশের 
জনসাধারণ এই নীতিরই পক্ষপাঁভী। 

আঙ্কল কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেন, রাঁজ1 যেমনই হউক না 
কেন, তাহাকে ভক্তি করাই প্রজার কত্তধা, ইহাই হিন্দুধশ্মের অন্তশাসন। 
একথা শুনিয়া লজ্জায় আমার মাঁগা হেট হর! এমন কোন কথা 
হিন্দু শাস্ত্রে নাই । যদি হিন্-শান্ত্রে এ কথা থাঁকিত, তবে আমি বহ- 
পূর্বেই হিন্দধন্ম তাগ করিতাম। ধাহারা এমন কথা বলেন, তাহারা হচ্ক 
অজ্ঞ, নহে ত স্বার্থান্ধ হইয়া এমন কথ। বলেন। কোন ধর্মই "মানুষকে 
চির পরাধীন থাকিতে বলে ন1। হিন্দুর কাম্য মৌক্ষ, জগতের সব বন্ধন 
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ছিন্ন না কবিলে মোক্ষলাঁভ হর না; কাজেই থে সব জের আমাদিগকে 
ভড়াইয়া খ!কে, সে সব ছিন্ন করিতে হইবে | উহাই ধর্ম, বর্তমানে এ 
দেশে ভারতীয় শাসন প্রাভঠ। কবাঈ ভাগতবাপার ধর্ম । এ দেশেন 
পার্লামেন্ট প্রয়োজন | ইংবান্ের পূর্বে এ দেশে বিতেশী শাক ছিল 
নাও কেন না, মুসলমান এ দেশে অংসিয়া দেশের লোক হইয়! শাসনদও 
পরিচালিত করতেন লারভবাপী আদ্াম্মিক শক্তিবলে ম্বরাজল|ভ 
কবে, ধশ্বেত্র শাসন য|ানলেই আমরা উপ্সিত ফললাভি করিতে 
পারিব |” | 
তাহার পর গোনরক্ষার কথা । এই স্থাত্র লালা লঙ্গপৎ্ বাধ বলেন, 
“হিন্দুগণের তিন জন মাতা--প্রথম, মিনি জম্ম দেন ছ্িতীয়, জন্মভূমি 
ভারতবর্ষ, তৃতীয়, গো-জননী, যাঁভার দেওয়া দুপ্ধে আমাদের দেহ পুষ্ট হয়। 
আমরা যদি এই ক্রননীগণকে রক্ষ। কারতে না পারি, তবে আমাদের 
পাপের সীমা থাকিবে না। এই রক্ষার জনই হ্বরাঁজপ্রতিষ্ঠী আবশ্বক! 
আবার স্থর/জের জন্য হিন্দু মোশ্লেম এঁকা প্রয়োজন। পে 
এতদিন স্ট্রৌ-রগ্ষাব জন্য আমরা ধাহাদের মুখাপেক্ষী ট লই 
তাহারাই গোঁথাদক। এক কালে এ দেশের সরকারও রে বা ৃ ॥ 
সন্দেহের দৃষ্টিন্যে দেখিতেন, কেন না, তাহাতে হিন্দুর ভি পায়ের 
মধ্যে বকা হয়। তাই গো-বক্ষার প্রয়োজন প্রতিপন্ন-কারীদের &চাতি 
বিধি গোয়েন্দ! প্লুলিশ লক্ষা করিত | গো-হত্য! লইয়। যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা 
হইয়া গিয়াছে, তাত।র মূলেঞ্ পুলিশের কোন চেষ্টা ছিল কি না কে 
বলিতে পারে? একান্ত দুঃখের বিষয় ধাহারা! গো-রক্ষানুঠানে যোগ দিয়া 
ছেন, তাহাপিগের কেহ কেহ মুরে।পাপান দগেব সহিত গো-মাংস ভোজন 
কদেেন এবং কাহারও কাহারও অর্থে কশাইর। হত্যার জন্ত গরু কিনিয়া 
থাকে। তীহার! সাবধান ন| হইলে, ভবষাতে দেশের লোক আর তাহা 
দিগকে শ্রন্ধা করিবে ন1।  ইংরাঁজরা ইংপাজ টৈন্কিদের জন্তই বৎসরে 
১লক্ষ ২* হাজার গরু মারিয়া থাকেন। তাহারা কি এ বিষয়ে 
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আমদিগকে কোনরূপ সাহাধ্য করিবেন? সে আশা করিবার অবকাঁশ 
নাই, এ বিষয়ে হিন্দুমুদলমানকেই চেষ্টা করিতে হইবে । 

আমি প্রত্যেক হিন্দুকেই বলিতেছি, অসহযোগই কৃতকার্যাতালাভের 
একমাত্র উপাঁয়। কোন কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার বা অন্ত কোন 
সরকারী কন্্চারীই এ বিষ্জে আমাপিগকে সাহাধা কবিতে আঁসিবেন 
না। আমাঁদগকে নিজের পায়ে দীড়াউতে হইবে, নিজের শক্তির উপর 
নির্ভর করিতে হইবে । তবেই আমাদের অভ) সিদ্ধ হইবে ।» 

লালা লজপৎ রায়ের এই উত্ভি ভারহবাসীকে ভাল করিয়া বুঝিতে 
হইবে । তিনি যাহা বলিফাছেন, তাহাই হিন্দু মত। পরবশ হওয়াই দুঃখ, 
আত্মবশ হওয়াই সুখ! গোঁ-রক্ষা বিষয়েও ভরতবাসীকে আত্মনির্ভর” 
শীল হইতে হইবে, পরমুখখপেক্সী থাকিলে চহিনে না। আর এক কথা । 
এদেশে গো-রক্ষার কাজ কেখল হিন্দু সভার নহে, কেবল হিন্দুর নতে» 
€স কাজ সকল ভারতাবাসীর | “মুসলমানগণেরও এ বিষয়ে কর্তব্য আছে। 
হাকিমজ্ঞাজমল থ! অভাথনা-সাঘতির সভাপতিরূপে বলিয়াছেন, দুই 
রগ তি ধানরা গো-বধে বিরত হইবেন-হিন্দুরা গোঁবধে ব্যথিত 
মী 81 চার অর্থনীতিক কারণে । মুসলমানরা যে হিন্দুর মনে ব্যথা 
ভয়ে টে গো-বধে বিরত হইবেন, এ জন্ত হিন্দুমীত্রেই তাহাদের 
নিকট কত । তীহারা যে অর্থনীতিক কারণের হ্বব্ূপ গো-বধের গুরুত্ব 
উপলদ্ধি করিয়াছেন, ইহা বিশে আনন্দের বিষয় । 'ভারতবধ কৃষি- 
প্রধান দেশ, অবাধ বাশিজানাতির ফালে আজ কৃষিপ্রাণ! এ দেশে কষকের 
পক্ষে গেধন প্রধান সম্পদ। ভারতবর্ষে সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি চষিবার 
উপযুক্ত গরুও নাই। আবার এ দেশে থছ অধিবাসী মাংসাশী নঞে 
বলিয়া পুষ্টিকর খাক্ঠের মধ্যে ছুষ্ধই সর্বধপ্রধান বলিয়া বিবেচন1 করে। এ 
অবস্থায় এ দেশের গো-হতা। কিক্পুপ বিপঞ্জনক,- তাহা! সহজেই অনুমেয়! 
কাজেই এদেশে গো-রক্ষা! করা ও গোঁজাঁতির উন্নতি করা বিশেষ 
প্রয়োজন । সেই কাধ্যে হিন্দু মুসলমানের স্থার্থ অভিন্ন। তাই আজ 






৭৮, লালা লজপত্ রায়। 


কাল ভারতবর্ষে হিন্দুমূসলমানকে একযোগে গো-রক্ষায় যতৃশীল দেখিয়া 
দেশবাসী আশায় উৎফুল্দু হইয়াছে । 

৯ই নবেশ্বর তারিখে লাঁভোরে একটি অভূতপূর্ব উৎসবের 
অনুষ্ঠান ভয়। উভা লাহোরের জাতীর কলেজের ট্পাধি বিতরণ উৎসব । 
এই জাতীয় যজ্জে বজেশ্বর দ্বয়ং মহাস্া গন্ধী। লালা লজপৎ বায় এই যজ্ঞে 
প্রধান খতিকের কার্য করেন। লালাঙ্জী চিরকাল জাতীয় শিক্ষার পক্ষ- 
পাঁতী। জাতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে তিনি তীহার সর্বন্থ অর্পণ করিয়া- 
ছেন বলিলে অতুযুক্তি ভয় না। পাঞ্জাব জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তিনিই 
প্রাণস্বরূপ। তিনি পরিবদের সভাপতি এবং প্রধানত: তাঁভারই পরামর্শে এ 
অর্থান্তকুলো পরিষদের সমস্ত কাধা পরিচালি'্চ হয়। আজ স্টাভার 
সাধের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-বিতরণ সভা, আজ তাহার মনে 
কি এক অভূতপূর্বব ভাবের সঞ্চাব হইয়াছে, ভাঙা তিনিই বলিতে পারেন। 

বিখ্যাত্ত ব্র্যাডল হলের ভিতব সভার "অধিবেশন তয় । সভায় অন্ন 
দশ সহন্ম লোক উপস্থিত । শুন্মধো মহিলার সংখ্যাই প্রায় সঙ্ুতোধিক। 
সমগ্র পাঞ্জাবের অধিকাংশ গণামান্ত লৌকই সে উৎসবে বো... ১! 
মহাত্মা গন্ধী বাহীন্ত লালা হংপরাজ, অধ্যক্ষ সায়ন দাস, ডা 0 
চাদ, কে সম্তানম্, লালা গোববদিন দাস, ডাক্তার সভা পাল, প্র ।৩- 
লাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ শোভানি, পণ্ডিত রামভজ দত্ব চৌধুরী, 
লালা ছুনিটাদ প্রভৃতি ভারত-বিখাত “5 বাক্তি সে'.সভার ফোগদান 
করেন, কাভাঁকে ফেলিয়া কাহার নাম ক'রব। 

এই. বিখাত জাতীয় উৎসাৎ লালা লজপৎ্ রাঁর “জাতীয় শিক্ষা” 
বিষয়ে এক অনি সারগ বক্তা করেন ।তাভার এই বক্তৃতা তাহার গায় 
জ্ঞানবীর ও শিক্ষা-গ্রচারকেরই উপযুক্ত ভইরা/ছুল। এই বক্তৃতায় তিনি 
জাতীয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তির আলোচন1 করেন ও জাতীয় 
শিক্ষার সহিত জান্ীর মুক্তির আন্দোলনের কি সম্পর্ক, তাঁভা বিশদভাবে 
ব্যাখা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন 


লাল! লজপত রীয়। ৭৯ 


চিরকাল পাশাপাশি চাঁলয়! থাকে। এই ছুই আজ্জ্দরুলন এক অচ্ছেস্ সুত্রে 
গ্রথিত। উনবিংশ শতাবাীতে মাটসিনি যেরূপ ইহার সত্াতা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, বন্তমান সময়ে সিনফিনরাও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। 
ইষ্টাদের প্রর্ণীলী বিভিন্ন বন্দেহ নাই কিন্তু ইহারা উভয়েই বুঝিয়াছেন যে, 
জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা অভিন্ন-ভারতের হিন্দু মুসলমান 
জননায়কগণও প্রথম অবধি এ সত্য হৃদয়ঙম করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে 
্বাহী দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম সর্বাগ্রে ষনে পড়ে। লোকমান্ধ তিলকও খন 
মুক্তির সংগাম আরদ্ক করেন, তখন সব্ধপ্রথমে জাতীয় শিক্ষার উপরই 
কাহার দৃষ্টি পতিত হয়। ১৯০৫ গুষ্টাব্দে শীুক্ত অরবিন্দ ঘোষও 
প্রথমে জাতীয় শিক্ষার প্রতিই মনোগোগ দেন এবং তাভাঁরই ফলে 
বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা। মুদলমানগণের যধো সার সৈয়দ আত- 
ম্মদ সর্বপ্রথম জাতীর শিক্ষান্দেলন আন্ত করেন। 
কাহার পর বর্তমান আন্দোলনের কথা । মহাঁত্বা গন্ধী বখন জাতীয় 
কুন্দালন আরম্ভ করেন, তখন সন্দেহ করা গিয়াছিল যে, স্কুল-কলেজ 
যি সেন্দোলন সফল হইবে কি না। কিন্তু সে বিষয়ে অনেকেব 
্ (১ কলে জাতীয় শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলেই একমত 
চি...) কাঠীক| তা কংগ্রেসে কোন কোন ক্ষুদ ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভে 
লক্ষত হইয়াছিল, কিন নাগপুর কংগ্রেসে সে সমস্তই দূর ভয়। তখন 
সর্ববাদিসম্মতরূপে স্তিবীরুত হয় বে, জাতীয় শিক্ষার বাবস্থা করিতেই 
হইবে। 
স্বরাজ লাশ করিতে হইলে সকল প্রকার কুশিক্ষা দূর করিতে হইবে । 
আমাদের যুবকগণকে বন্তমান অন্থঃসারশূন্ট শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব হইতে 
মুক্ত করিতে না পারিলে সাফল্যলাভেব আশা কম। কত জন ছাত্র 
বর্ধমান স্কুল-কলেজ ছাঁড়িল, তাহা আমাদের বিচার্ধা ননে, কারণ, তাহার 
উপর আমখদের সফলতা তত নিভর করে না। কিন্ত কত জন ছাত্র বর্ড- 
মাঁন আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্র/ণিত হইল, তাহাই!আমাদের র্লিচারধ্য ) 





৮১ লাল! লজপৎ রায় । 


আমাদের সাফল্য ইহীবিষ্টরন্উপর নিভর করে। আমাদের ছাত্রগণ যতদিন 
াতীয় আদর্শে অন্নপ্রাণিত না হইবে, ততদিন সাফল্যের আশা নাই। 

বাহিরে ম্বরাঞ্জলাভ করিবার পূর্বে প্রথমে আমাদের অন্তরে স্বরাজের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্বরাদ্ের আদর্শে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্কপ্রাণিত 
হইতে হইবে । অন্তরের শা্কিই প্রকৃত শক্তি। জাতিমাত্রেরই এই অস্তঃ- , 
শক্তির উপর নিভর করিতে শিখা উচিত । বিদেশী শিক্ষার দাসত্ব হইতে 
মুক্ত না হইতে পারিলে এই শক্তি" লাভ তইতে পারে না। অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রথম ভাগে অনেকে বলিয়াছিলেন, বর্তমানে আমাদের 
জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারে মনোনিবেশ করা উচিত নহে, কারণ, একটিমান্র 
উদ্দেশ্তে আমাদের অথণ্ড মনোবোগ দিতে ভইবে। পরে কিন্তু তাহার! 
সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে জাতীর শিক্ষার ব্যবস্থা করাও 
একান্ত আবশ্বক। এই জন্যই এই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন । 

অতঃপর লালাজা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কহেন । 
তিনি বলেন, শিক্ষকের কৰ্তব্য ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া নহেযংকিত 
শিক্ষার পথে পরিচালিত কবা। যাহাতে ছাত্রগণের শারীরিধ্ত. 
ও আধ্াাম্মিক বৃত্তিগুণির সমুচিত অন্শীলন হয়, প্রতোক, 1. 
এববয়ে লক্ষা রাখা আবঙ্তক। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধরতিতে জি এর 
মোটেই লক্ষা £রাখা হয় না। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্বাবলদ্বন শিখিতে 
হইবে। জাতীয় ধিদ্যালয়ে আর কিছু শিক্ষা হউক, আর নাই হউক, 
আমাদের আদর্শট যে উচ্চ থাকিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
জাতীয় শিক্ষায় আমাদের তিনটি বিবয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে 7 
প্রথমতঃ মাতৃষাষায় শিক্ষা দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রগণ ধেন না বুঝিয়া 
কেবল পাশের জন্ত মুখস্ত না করে, তৃতীয়তঃ তাহাদের আদর্শের 
প্রতিকূল কোন শিক্ষাই যেন তাহাদিগকে না| দেওয়া হয়। 

লালাদী আবৌবন শিক্ষাগ্রচারে ব্রতী। কবে গ্রামে গ্রামে জাতীয় 
বিষ্ভানয় গ্রতিষ্টিত হইবে, এ জন্য তিনি উদ্গ্রীব হইয়া আঁছেন। ঠাহার 


শাপা লজপত বায়! ৮১ 


নদে এই উপাধি বিতরণের উৎসব স্বাঁপ-প্রতিষ্ঠার অগ্রদত সত্য বটে, 
তাহাদের বিদ্যালয়ে দালান বা হুমলাবান্‌ বন্ড বন্ড আসবাবপত্র নাই । 
কিন্তু এ সবে কিছু আমিনা যায় না। দেশে বখন শ্বরাজগ্রতিঠা হইবে, 
তখন স্বরাজ সবকারের '.কাঁবাগার হইঠ্েই টাকা মিলিবে। আঁমাদর 
টাকার অভাব তত নে, যত অভাব প্রকৃত উৎসাহী ছাত্রসমাজের | 
উপযৃক্ষ ছাত্র পাইলে টাকার জন্য ঠেকিবে না। 
অতঃপর লাঁলাজী মহাস্মার প্রবর্তিত 'অভিংস অসহষোঁগের আলোচন। 
কবেন। দেশেব জনগণ দে পূর্ণ অহিংন্নীতি পালন করিতে সমর্থ হইয়া- 
চেন, ইহা বড়ই আহলাদের কথ!) আালাঁজার মতে পবিত্র অসহষোগ- 
শীতিই ভারতের দুক্কিত সোপান। নে বাক্তি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে 
কাধা করিবে, ভাব মাথা লজ্জায় জেট তয়! উচিত। যখন ভারতে 
আববান্দ প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন দেশদোহীদলকে সকলেই ধিকাঁর দিবে। 
আর খ্বাহার। এই অহিংস শ্বরাঙজ-সংগ্রামে যোগ দান করিবেন, তাহাদের 
নামবক্তশের ই ঠহাদে স্ব্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । আমাদের ফলাফলের 
৫০1১4 আবশ্যক করে নাঃ কারণ আমরা সতা এ গ্ঠায়ের পথে 
ধি781. শীত্বই মভাম্মাজী শাস্তভাবে আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবেন, 
লাভার দেশবামী পক্ষ হতে মহাস্মার কার্যে পূর্ণ অন্থমোদন 
করেন। ৃ 
উপসংহারে লালাজখ কাঁতরভাবে ভগবানের কপাভিক্ষাঁকরেন। তিনি 
বলেন, "হে পরমপিতা পরমেশ্বর ! আমাদিগকে শক্তি দাঁঞ, আমর ষেন 
মহাত্মার পদাসগনরণ করিতে পারি । আমাদিগকে জের পথে লইয়া! চল। 
গ্রভো, তুমি আবীর্বাদ কর, আমরা ষেন এই মন্াবজ্ঞে আহুতি প্রদান 
করিতে পারি।” 
বক্ত হা] শেষ হইবার পন ভালাজী মহাশ্ব! গন্ধীকে উপাধিপত্র বিতরণ 
করিবার জন্য ্টনোর লবেন। ছাঁত্রগণ শুন খদ্দরের জামায় বিভৃবিত 
পেন, তাহাদের কোমর হরিদ্রবর্ণে রঞ্জিত খদ্দরের চাদরে জড়িত ছিল| 


৮ গালা লজপত্ বার । 


প্রত্যেক ছাত্রকে নি্ললিখিত মশ্খে প্রতিজ্ঞ। গ্রহণ ক'রতে হরঃ-আমি 
পবিব্রভাবে শপথ করিতেছি, চিরজীবন স্বদেশ ও দ্বধশ্মের সেবা করিব, 
স্বদেশ ও স্বধন্মের বিরুদ্দজনক কোন কাজই করিব না” 

অনঃপর মহাআ্বাজা হাব্রগণের হস্তে উপাধিপত্র প্রদান করেন। 

১৯২১ সনেন ১৭৯ ন্বেদর ভারতেন ইন্টিহাঁসে চিরকাল উজ্জল 
অক্ষরে অঙ্কিত থাঁকিখে। এই দিন মাপমুদ্র হিমাচল অথগ্ড ভারতে থে 
বিরাট হরতাল অনুঙ্গিত হয়, হাঠার দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিভাসেই 
বির্ল। বাস্তবিক, এমন সর্কাবা।পিক, সর্বন্ঞাতিকন সর্বসান্প্রদধায়িক হরতাল 
আমরা এ ভাবনে পুঞ্দে দেশি নাই, এমনটা নে সম্ভবপর, তাহ কল্স- 
নাতেও মানিভে পাতি নই ১৭ তাবিগ যুবরাজ প্রিন্প অব ওয়েলস 
ভারতে প্রথম পদধাপণ করেন তাজা ভারতাগমন উপলক্ষেই এই 
মভূতপূর্বব হরতাগ অন্ঠিত ভয় | যুধরাজকে অপমান করা বা তাহার 
প্রতি কোনরূপ অসন্মন কর এ হরতালের উদদেশ্ত নডে।  ভারতবাসী 
যুবরাজের প্রতি বিছিষ্ট নহেন'-ন্দুবরাজ তাহাদের ভাহ। তঙ্ে বনের 
উদ্দেশ্য ভাভাঁকে বুঝাইয়া দেয়া এ দশের আমলা-তসকু। ৫ 
অভার্থন। করিতেছে, এ দেশ কবে নভি। ্‌ 

চরতাঁল সর্বান্রই অতিশয় শাস্তি ও সুশুঙখলার সহিত অনি এ 
(বাস্বাইয়ে ইতার বাতিক্রম হয় । খধ্রাঁজ বেল। ১০টার সময় বোষ্বাইছে 
পদাঁপণ করেন, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই এক দিকে হিন্ব-মুলমান ও 
মপর দিকে পাঁশী ও খষ্টান এই উভয় দলের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা আরশ 
»য়ু। দজাঁদ সঠিক কারণ জানা মান না, ভবে পার্শী ও ফিরিঙ্গীগণ 
যুবরাজের স'ধন্ধনায় বেগ দের বলির! হিন্দ-মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি 
রুদ্ধ হয় এবং ফলে দাগ! খাবে। মুযোগ বুনর! খর গল হাঙ্গামায় যোগ- 
দান করে এব হাঞ্জামাকে বড়ই ভীনণতর করির! তুলে । ১৭ই, ১৮ই ও 
১৯খে এই তিন দিন বাপিমা “বাপাইয়ের রাস্তায় দাগ! চলে ।- দাঙ্গা 
[নবারণের জন্য সশগ্খ ফ্ৌজ আনয়ন করা ভর এবং তাভারা কোন কোন 


রি 
ধরা রঃ 


লালা লজপতৎ্ রায়। ৮৩ 


স্থান গুলী চালাইতে বাধা হর়। দাঙ্গা ফলে বহলোক »ত|হত হয়-- 
তিনজন যুরোপীর ভদ্রলোক নিহত 5ন, এক পুলিশ নিহত ভয় এবং বু 
পুলিশ আহত তয়! হতাহতের শেধ বিবরণে প্রকাশ+মোটেদ উপল এও 
ন নিহত হয় তন্মাধো চারিজন পুলিশের লোক । আহতগণের সুখন প্রায় 
“তন শত। দাঙ্গাকা্সিগণ একটা মদের দোকানে « কয়েকটি পাঁশ মন্দিবে 
মাগুন লাঁগাইরা দের। দাঙ্গার ফলে সিন শের উপর লোককে গ্রেপ্রাদ 
করা হয়। 
এই দা] শিবারণকলে মহাপ্জ! গঞ্ী, শ্রীমতী সপোদিনা নাইড় ও 
অন্থান্ধ বন হিন্দু-মুসলমান ও পার্শা নেতাগণ অক্রান্ত পরিশ্রুঃ করেন এবং 
তাভাদেরই সমবেত চেষ্টার কলে পুনরায় শান্তি সংস্তাপিত হয় । ১৪ 
হাবিগ মভাশ্রা গন্ধী বোসগ্বাইবাসিগণকে লক্ষ। করিয়া একটি আবেদনপত্র 
প্রচার করেন এবং নিন পর্য্যন্ত শাছি প্রতিঙ্গিত না হয়, ততদিন আহা) 
গ্রচণ কাঁবুধেন না বলিয়া গ্রতিজ্ঞ। করেন। মশাজ্বাণ আবেদনে অতান্ত 
স্ফল্টফলে এবং অচ্রেন বোঁধাইনে পূর্ণ শান্তি সংস্কাপিত হর । এই 
দা উধোগী, অনভবোগী হিন্দুঃ মুসলমান, পাশী, খ্ুই।ন সকল সন্প- 
এ বর বথেই সয়না কবেন। 
পির্ষবাপাঁবে আমরা মভাস্মা গন্দীর প্রকত খাভাক্মযর রা পাই । 
পূর্ণশাস্তি প্রতিষ্ঠিত শ! 5ওধা পধান্ত তিনি আ[াসা স্পশ করেন গা] তিন 
“দন পূর্ণ উপবাসের পর তিনি চতুথ দিবসে আঠার গ্রহণ করেন। 
এই স্থানে মভাম্মা গন্ধীর আবেদনটি উদ্ব৩ করির! দিতেছি। কারণ, ইত; 
ছারা ,বাশ্বাইয়ের হাঙ্গামার উপন যথেষ্ট মাল কসম্প। তাভউবে | ১৯৭ 
তারিখ প্রাতঃকালে মশ্তাত্মা গন্ধী নি্ললিখিত আবেদনপত্র প্রচার ক 
“বোশায়ের নর-নারাগণ গত ছুই দিন ধধিয়' আমি বে মানসিক যন্ত্রণ। অভ 
করিতেছি তাহা বিয়া বুনাইতে পারিব না! ভোর সাডে তিনটার সময় 
আমি তোমাদের উদ্দেশ্তে এই আব্দনখানি লিখিতেছি। ভু ঘণ্ট| ধরিয়া 
ধান ও ভগবত*আরাধনার পর এখন জামার মন সগৃণ শা হউয়[ছে । 






৮৪ গাল! লঙ্জপতৎ বায় । 


ষে পর্যান্থ না বোস্বায়েক হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তথাকার পাশী, 
ইহুদী ও খৃষ্টানদের সহিত বিবাদ কবিতে ক্ষান্ত না হর, বে পরাস্ত 
না অসহযোগীর! সহযোগীদের সহিত সখ্যতা স্কাপন করেন, সে পরাস্ত 
আমি পানীয় জল ছাড়া আর কোন প্রকার আহাধা গ্রহণ করিব না। 
গত ছুই দিনে আমি তোমাদের যে স্বরাঁজের নমুনা দেখিয়াছি, তাহাতে 
আমাকে অতিষ্ঠ করিধ তুলিয়াছে। হিন্দুমুসলমাঁন একতা মুষ্টিমেয় পাঁশী, 
খ্টান ও ইহুদীর পক্ষে বিপদের কাঁরণ হইয়া উঠিয়াছে | অসহযোগীদের 
অত্যাচাব-বজ্ঞনের জের সহযোগীদের অত্যাচার অপেক্ষাও অধিক তীব্র 
হইয়া উঠিগ্বাঞ্ছে। আমরা মুখে অত্যাচার-বজ্জনের কথা বলি, কিন্তু যাঁহা- 
দের সহিত আমাদের যতের বিবোধ ঘটে তাহাদিগকে আমরা ভীতি, 
প্রদর্শন কবিছে ছাডি না। আমলা 'এইরূপে ভগবানের বাবস্থা অমান্ঠ 
করিয়া থাকি । ভগবান আমাদের সকলের জন্গই--একমাত্র। ঘিনি 
কোরাণে, যিনি বাইবেলে, জেন্দাভেম্তার,-ভিনিইংগীতায় , ভগবান্‌ 
সতোর ও প্রেমের! আমার এই বিশ্বাসটিকে ছাড়িয়া আমি বুয়া 
থাকিতে চাঁহি না, সেরূপ জীবনে আমার প্রয়োজন নাই 

কোন ইংরেজ মথবা অন্ত সম্প্রদায়েং লোককে স্ষণা করিতে 

আমি ইংরেছদেব অনেক অন্ষ্ঠানের বিরুদ্ধে লিখিয়াছি ও বকৃতা বীর; 
তাহারা ভাতে ষে সব প্রতিষ্ঠানের পন কবিয়াছ্ছেন, আমি প্রধানত: 
তাহারই বিবোদী। বদি আম আবও কিছুদিন বীঁচিয়া থাকি, তাহা 
হইলে জীবনের সে কয়টা দিনও মামি সেই কাজই কৰিব কিন্ত আঙি 
ইংরেজদের প্রথা-বিশেষের দোষই দিতেভি, ইংরেজদের দোষ দিতেছি না, 
আমার দেশবাঁপীরা যেন এ কথাটা ভাল করিয়া বুষষেন; এ সম্বন্ধে কোন 
লাস্ত ধারণ। পোঁষণ ন। কবেন। আমাৰ ধশ্ম বলিতেছে, আমি নিজেকে 
ষেমন ভাঁদ্বাসি, ইংরেজকেও ঘেন সেই রকমই ভালবাঁসি। এই সঙ্গীন 
সময়ে আমি যদি সে কথাটা সপ্রমাণ কবিবার চেষ্টা না করি, তাহা 
হইলে ভগবানকে আমার অস্বীবাঁর করা হইবে। 


রি 


লালা লজপৎ রায়। ৮৫ 


আব, 'পাঁশাদের সন্বদ্ধেও আমার সেই কথা। হিন্দ-নুসলমান জন- 
সাপ।ধণ দি উ।হ|দিগকে রক্ষা না করেন, ঈাহাদের সম্ম।ন অপ জাবন 
নিব!পদ যদি না বাখেনৎ তাহা হইলে উভাব। নি্গেদিগকে স্ব ধানছার 
আঅযোগা বলিহা সপ্রনাণ কবিবেন। হিন্দ-ঘুমণবান-পমাজ সংপ্রতি ভীহা- 
দের উদারতা ও অন্থান্থদের প্রতি বন্ধুত্ধেন পথিচয় দিয়াছেন | মুসলমানবা 
নিজেরা খেলাকতভাগারে যাহ]! ধিয়াহিন, পাশার উহাদের লংবণার 
তলনার ভাহা অপেক্ষ। আনেক অধিক দিয়াছেন । এসজ পার্শাদের প্রত 
মুসলমান সমাজের অক দৃষ্টি প তন হইছে | ১৭ই নবেদব সাবিখে 
পার্শীদের ভিতব দিয়া াইবার সময় উাজাদেল স্বী-পুকষ সকলের যে ককণ 
গন্ধ মুথ দেখিয়াছি, তাঁহা আব দ্বিতীয়বার দেখিছে আমি সাহস কৰি না। 
যদি বোগ্াইয়ের হিন্দ-মুসলমান ছনসাধারণ নিজের! স্বনঃপ্রবৃন্ধ হইয়া এ 
ঘটনার জন্ক পর্ণ অন্কতাপ প্রকাশ না করেনচ তাহা হলে এটরুজ পূর্ব 
আফ্রিকা হইতে ফিবিয়া আদসিলে আমি কিক্মুপে তাহার মুখের দিকে 
তাক়াইব? যেসব খষ্টানের জন্ুভূমি ভাঁবতবধ, যাহাঁদিগকে আমব! 
1৮ র মত রক্ষা করিতে ধশ্দতঃ বাধা, ভাহাদের প্রতি এরূপ বাব- 
& কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের বাবস্থা না করিলে চলিবে কেন? 






রিল আত্মরক্ষার জন্ব অথব। প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশো কি কি 
করিয়াছেন, সে বিষয়ে পৃ দিলে আমাদের চপিবে না। প্রধানহঃ 
আনার চেষ্টার ফলে যে শঙ্কি জাগবিভ হইয়াছে, ভাভার দ্বারা এহ যে সব 
মুটিমেয় নর.নারী ক্ষতি গ্রস্ত হইর়াছেন* আমাকে তাহাদের জন্য যথাসম্ভব 
পর্যাপ পরিমাণ ক্ষতিপূরণের বাবস্থা কবিতেই হইবে। এ কথা আপনাদা 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন। আমি প্রতোক হিন্দ-মুসলমানকেও আমার 
অনুসরণ করিতে বলিতেছি। তধে. আম কাহাকে্ উপবাস কবিতে 
বলি না। তগবৎআরাধনার জক্ক ও নিজের ভিশবে অনুসৃত আগ্রহেব্ 
নিমত্ত যাঁদ উপবাস করা যায়, তবেই উপবাস আখাদেব উপকারে আসে। 
আমি তাহাদের আরও অন্ুবাধ কর যে, তাহ) দেন নিজ লিজ 


৮৬ লাল! লজপৎ রাষ। 


গৃষ্প্রান্তে একান্তে বসিয়া পোস্ছায়ের এই কাণ্ডের নিমিন্ত ভগবানের নিকট 
ক্ষন! প্রার্থনা কবেন। ভীভাঁর! বেন হৃদয়ের অন্তন্থল হইন্তে উৎপীডিত 
সম্প্রদায় গুলির প্রতি বন্ধ $ দেখান! 

আমার সহকক্মীিগরকে আম বলি ধে, তাহার! মেন মামার প্রতি 
সাঙ্গভূতি দেখাউবার হেষ্টার় প্রথা সমর নষ্ট না করেন। সহানুভূতি 
দেখাইবাব প্র-্জাজন নাই. আমি তাঁহার ধোন নভি। তীহাদিগের 
নিকট ম্মামার এখন এই মাত অন্তবোধ বে, 'এই উচ্ছঙ্থল জনমণ্ডলীর 
উপর তীহাঁর! ভীভাঁদেগ কত প্রতিষ্ঠান জন্গ অবিরাম চেষ্টা করুন। 
ভীষণ চা এ নিলগাটটা সভা । এখন কপট বাবহাঁবের বা আঁড়ন্বারেরু 
সময় ন়। দেশের জগ কর্শর্দেত্রে অগ্রপর হইবার পূর্বে আমাদিগকে 
এখন আমাদের জদগের ময়ল] পরিল্গার করিঘা কেলিতে তইবে। 

আদি আমাল এ দহ!পদিগকে একটি কথা বেশী করিরা 
বলিতে চাই! 'আগি খেলকহ আন্দোলনকে পবিত্র বলিয়া মনে 
করি। ভিন্দ-মুসলম | £কতা সাধিত না হইলে ভারত ভবিকুতে 
গাধীন থাকিন্তেই পারে না, এই জন আমি এই দি 
একভার ভঙ্গ চে করিয়াছি । আমরা বদি পরস্পর 
( ভিন্দু-মুসলমাঁনের ) দীভাবিক শর বলিয়। যনে কবি, হালি 
আমরা উভয় সপ্প্রদাঁরই ভগব।ন্কে অর্দাকর করিব। মআলি-দাঁতা- 
দিগকে পঙ্ো প্রতি্িত ও ভনবতবিশ্বালী দেখিয়াউ আমি তীহাঁদেস 
ক্রোড়ে পণপাইয়। পড়িযাছিলাঘ। 
গত ছুই প্দানেধ নরজভাব ব্যাপারে জঙ্ মুসলমানিবাই অধিক দায়ী 
বলির। আমি জানিয়াছি । এ সংবাদে আমি গুরুতর মনোবেদনা পাইয়াছি। 
মামি এখন প্রচ্তোক চি বম্মীকে পূণ উগ্ভমে উদ্যোগী হইতে বলি। 
কাহার ধন্ম তাভাকে নে কঙভবোর কথ| বলে, তাহার মন্ব হিনি যেন বুঝি- 
বান চেষ্টা করেন এবং তাঁত! ববিধা এই নরহত্যার বাঁপাব - বন্ধ 
করিয়া দেন। 


লাল] লজপ্‌ৎ বায় । ৮৭ 
$ 


বে কোন প্রকারে তিক কাঁজ করিখাঁর জন্য ভগবান্‌ যেন আমাদের 
প্রতোককে সবুদ্ধি ৫ সাঁতদ প্রন করন । 


তামাদের স্লক। 


এম, কে, গন্ধ । 


১৭ই নবেদ্ঘরের বোদাই হাঙ্জামান অব্যবহিত পন লালা লজপৎ শা 
বোস্বাই গমন করেন । ২৩শে নবেশ্বর তারিখ সুরাঁটে নিখিল ভীন্ত 
কংগ্রেসের কার্ধযকরী-দমিভির অধিবেশন বস্বার কথ! ছিল। কিন্ত 
হার্গামার জন্য মাতা গন্দী বোস্বাই হাগ করিতে না পারার কাধ্যকরী 
নমিতিব অধিবেশন বোক্গতন্যে বসে। লাঁলাজী এইণঅপিবেশনে বোগ- 
দান করবেন, 

বোঙ্গাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া লালাজী “ট্রিবিউন” পত্রে বৌঙগাই 
গাক্ষামা সম্পর্কেত্বীর মহ প্রকাশ করেন। লালাজীর দতীমত তীহার 
দেশবারীর বিশেব প্রণিধাননোগা | পাঁকবর্গের অবগতির জন আমর) 
রা নর্মাচিবাঁদ প্রকাশ করিলাম । 


গু ও) হি 


বোন্ধাইয়ে কি শিখিলাম | 


এস দন দে বোখাইরে গিয়াছিলান, ত।হাতে যেমন আনন্দ লাত করি- 
ছি, মনে তেমনই বাগা পাউয়াছি | গত ১ নবেম্বর ৭ তাহার পর 
ব্তী কর দ্রিনে সে হাঙ্গামী হইয়াছে এবং তাহার কলে এ ধনপ্রাণ-না” 
নটিয়াছে, ভাতে আমি বিশেষ বেধনাস্গভব করিয়াছি দনপ্রাণিনাশই 
মামার বেদনার একমাত্র কারণ নহে; বিশেধ £কাঁরণ, ইহার ফলে সহ- 
ঘোগিতাঁবজ্জনানুষ্টানের সকলো বিলঙ্ক খটিতে পারে । জড়প্রংর জগৎকে 
উজ্জীবিত করাম সব্বত্রই বিপদের সম্ভাবন। থকে । কিন্তু আমরা অসহ- 
ঘাঁগীর। আমাদের দায়িত্ব বিবর বশ্বত হই নাঁই-আমরী কেবল যে 
জাঁতির দেতে নবজীবন-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়ংছি, তাহাঁঈ নহে, পরস্ত 


৮৮ লালা লজপং বার। 


নবজীবনে জাগ্রত জাতিকে দং্যত রাধিবার প্ররাসও করিয়াছি । বোনা 
ইকসে আমরা আমাদের সেই প্রতুত্থ কয় দিনের জঙগ হারাইয়াছিলাষ__ 
তাই অসংঘমের বিকাণ হইয়াছিল দদি বোদ্বাইয়ে হাঙ্গামা আবও 
দীঘ'কালস্থারী হইত অথবা যদি সরকাবেব চেষ্টা বাতীত তাভা দলিত করা 
অসম্ভব হইত, ভবে আমার হতাশার সীঘ! থাকিত নাঁ। কিচ্ছু বোশ্বাইয়ের 
এই হাঙ্গামায় আমরা এক পক্ষে অমন আমাদের শক্তির পরিমাপ করিছে 
পারিয়াছি, অপর পক্ষে তেমনই আঁমাদেব দৌর্বলোর পরিমাণ বুঞ্সিতে 
পারিয়াছি। বোস্বাইয়ের অস্ভযোগীরা এই হাঙ্গামাব সময় থে ভাবে 
কাদ্ধ কারয়াছেন, তাহাতে আমাদের কক্মীদিগেক স্বার্থচাগের ও পন্ধতি- 
ভাবে কাজ করিবার ক্ষত) আমার নিকট অপ্রুকাশ ভইয়াছে। কংগ্রেসের 
ও খেলাফতেব বন্মীরা যে ভাবে এই 'বপদে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে 
তীহাদের বাবহারে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিতে হয়। তাহারা উচ্ছজ্খল 
জনতার মধ্য যাইস্রা আপনাদের জীবন বিপন্থ করিয়া জনতাকে সংযত 
করিতে চেষ্টা কব্রিয়াছেন, হাসিনুখে ক্রোধোন্মত্ত লোকের সম্মুখীন হইয়া" 
ছেন, মিষ্ট কথায় রুষ্ট লৌককে সন্ধঃ করিয়াছেন, ছুব্বল ও ্ 
বাক্তিদিগকে আবশ্থাক সাহাঁধা প্রদান করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছা 
পালনে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন । তাহারা শান্তি ও শুঙ্খ 

জন্য দিবারাতি পরিশ্রম করিয়াছেন! কয়দনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, প্রায় 
সকলেই আহত ঠইবাছে, কয়জন জীবন হারাইয়াছেন। একজন পানী 
ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছেন, এই 'অসভষোগীরা না আসিলে অনেক 
পাশীর গৃভ নু$ত হইত এবং সংখ্যার অল্প পাম্টীর। উন্মত্ত জনভার হস্তে 
নিহত হইত । পাঞ্জাবের পক্ষ হইতে শর্ধ করিয়া এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেকী- 
বাম শশ্মার কতকার্ষের উল্লেখ করিতে পারাবাপ। তিনি পুনং পুনঃ 
আপনার জীবন বিগন্স কারয়াছিলেন। একটি চারিত গৃহ অয়িতে দগ্ধ 
হইতেছিল। হিনি তাহাকে প্রবেশ কবিয়া সেই অনলশিখার মধ্য হইতে 
বিপর ব্যক্তিদিগের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন । বোহ্বাইরের ঝহুলাক 


লাল! পঙজপৎ বার । ৯ 


পগ্ডিত নেকীরামেত্রই যত কাজ করিয়াছিলেন। আর এই পণ্ডিত নেকী- 
রাম ১৫৩ এ ধারা অভুক্ত হইয়া সাধারণ হান অপবাধার মছ বাবহৃত 
হইয়াছেন। যেস্থলে মক্চলেই এমন ভাবে কাজ করিরাছেন, সে স্কুলে 
বিশেষ করিয়। কাহারও নাষ উল্লেথ কৰা সঙ্গত | কিন্তু আনতী মবোশি 
জিনী নাইড়ু ভারভায় মহিণাচরিত্রের যে আদ্শ দেখাইয়াছেন, তাহার 
উল্লেখ নাকরিয়। থাকা? বায় নাঁ। এহ কবি সহপা কম্মীে পরিশতিলাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি বিপদ তুহ্ছ করিয়া ঠাঙ্গানার স্থলে গিয়াছিলেন- 
সকলকে শান্ত করিতে চো করিয় ছিলেন, হেনিও আহহ হইফাছিলেন। 
কিন্ত লোকের প্রতি তাহার এমনই প্রগাছ ভালবাসা যে, তিনি বালিন, 
কে ইচ্ছা কবিয়া তাহাকে আঘাত কবে নাই! তাহার বথা শ্বরণ 
কিয়া আমার মন হর, ষে জাতির মধে সবোঙ্গিনীর উঠব, সে জাতির 
উদ্নতি সন্গন্ধে আর সনোহ থাকিতে পারে না। টু 
বোহ্বাইয়ের হাঙ্গ।মায় অন্ধকারে যে আলোক দোঁখস্বাছি, তাহার কথ। 
বলিলাম । আমার বিশ্বাস দুঢ় হইন্বাছে ফে, আমরা জনগণকে আয়ত্ত" 
ধা তে পারি। সে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে 
৮ মু: নাই। ময় সময় ধিশৃঙ্খল! ঘটিবে, কিন্ত এই গে ভিন্ন ভি 
পি-৭য় মনোষালিল্গ দূর কথিয়া সম্ভাবে সম্প্রীতি স্থাপন কৰি- 






্ 
যাছে ইহাঁতে কি ভবিসাতে শুভ সথচনাই হয় নাই? আমার বিশ্বাস, 
ইহাতে প্রতি তিপন হইয়াছ্ছে। আমাদের মধো বর্দি কল হ তয় তবে আমরাই * 
তাহা মিটাইঙে পারিব, বে জঙ্ব বাভিরেষ লোকের সাহাযোর প্রয়োজন 
হইবে না। 

আমি যখন বোম্বাইযে গিয়াছিলাম, হিথনকার অপেক্ষা আজ সংঘত। 
কিন্ব আনন্দি5। শিখ ভ্বাতগণের কার্ষো আমার আনন্দ আরও বদ্ধিত 
হইয়াছে । অনেকে মনে কবিয়াছিলেন, শেদ্ধ র জাতি বলিয়! ভারা 
সহঙ্গে মভিংদনীতি গ্রহণ করিতে পরিবেন না। লোক মনে করিয়াছিল 
তাহারা মু্কলাভ চেষ্টায় পশ্চ/ৎপদ বৃহিবেন। কিজ্ তী!হারা প্রতপ্ 


৯ লাল! লজপতরাঁয়। 


কপ্িয়াছেন, সে বিশ্বাস সতা নহে, ভ্য়ত প্রথমে তাহারা! কিছু পশ্চাতে 
ছিলেন, কিন্ধ এখন আন তাহা বলা যায় না_তীহারা এখন আর সকলের 
সৃহিতই যাত্র। করিতেছেন | সঙ্কটকালে তীভারা ইহার পূর্ণ পরিচর 
দয়াছেন । আব নানকাঁণ! সাঙেবে, আজনালাঁয় ও অমুতসরে তীহাঁরা 
অভিংসার য পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও সব্ধীজনবিদিত | তাভারা শিখ 
গুরুদিগের প'শধরের উপযুক্ত কাজহ করিয়।ছেন এবং স্বার্থত্যাগের, 
সাঙসের এবং উত্তেজন|র সময়েও যে সংঘমের পরিচয় দিয়াছেন, ত্তাহা 
শ্রতুলর্নীর। 
একটি কথা বলিয়া! শেষ করিব। পরীক্ষাকাঁল সমাগত 1 এ সময় 
সকলেরই কর্তবা_ বথানাধয কাজ করা। কেহ যেন বুথা €জবে বিশ্বাস 
না করেন, সেরূপ গুজব রটনা না করেন-_সকলে যেন বিশেন বিবেটন' 
করিয়া +থার বিশ্বাস করেন, কাবণ, তাহা ন! কৰিলে অনেক অনিষ্ট 
এইত্ে পাঁবে-- পক্পাত হইতে পাত্রে । সকলে গাপনার ও বন্ধুজানের 
পর্ববিধ (বপদের জন্ত প্রস্তুত ভউন | কখন্‌ কি হয় বল! মায় ন17৮ 
১৭ই নাব্বরেব'হনতালের অভূত ₹তকার্ধ্যতা দেখিয় এাং রা (৩- 
বান সনাদ ক্িপ্রগ্রান হইয়া উঠিলেন। এালো-্ইাগয়ান; 
সালা দলিত ফণিনীবৎ গঞ্সিরা উঠিল--মসহযোগ আন্দো 
বধ্বষ্ন করিবা তু অখিরত গরল উদ্গরণ করিতে লাগিল। সরকার 
ঈতিপূর্কেই প্রচ্চ চগ্ডনীতিত প্রবর্তন কবেন। করাচির বিচারে আঁলি- 
ভাই এ ডাক্তার কিল প্রভৃতি ৬ জন নেত। ১ বৎসরের রর কারাদণ্ডে 
“গত হণ. ইহার প? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শত এত খেলাফৎ 
9 কংগেম কন্ধী স্বেচ্ছায় হাসিমুখে জেলে গমন করেন । রি নবেখারের 
হরতাঁচলর পর সব্কাবের দলন-নীতি আতও রুদরমৃত্তি ধারণ করে। সর- 
কান সসহবোগ, আন্দেলিনকে সমূলে বিনাশ করিবার জনতা বদ্ধপরিকর 
£ন | কংগ্রম ও খেলাফতের স্বেচ্ছাসেবক সমিতিগুলিকে বে-মাইনী 
সরা ঘোষণা করা হইল, নানান্ডানে সভাসখিতি বন্ধের আদেশ জারী 






লালা লজপবং লাঁর়। ৯" 


ভইল | বে কয়জন প্রধান প্রধান নেতা গ্রেপ্তার হইন্ডে বাকী “হলেন 
তাভারাঁও 'অচিবে গ্রেপ্তার হইলেন। লালা লজপৎ রায় ভাপতের 
গন্যতম 'গরদান নেতা, সরকারের দি অচিরেই তাঁভান উপর পন্চিত 
হইল ! | 

ওরা ডিসেম্বর তারিখ লালাজী উাভার তিন গন সহকম্মীর ভিত 
গ্রেপ্তার হইলেন। এই সহকম্মিগণ তিন নেই পাঞ্জাবের অন্ততম জন- 
_নারক। ইহাদের নাম শ্রীগৃত কে, সন্তানম্‌, শ্ীক্তার গোপীষ্ঠাদ ও মাঁলীক- 
লাল খা। ৩বা! ডিসেঙ্গ তাবিথ ইঠ্ঠাবা পাঞ্জাব ঘাদেশিক কংগ্রেষ 
কমিটীর এক বিশেব সভা করিতেঠিলেন। লাহোরে পূর্বেই বাজদরোঁত 
সভাবন্ধের আইন জাবী করা হইয়াছিল । এই আইনের চতুর্থ দাবা আঅন- 
সাঁরে লালাজী ও অন্যান্স নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হর। 

৩৭ তারিখে কংগ্রেস কমিটীর সভা বসে, ২র। তারিখ সভার পূর্বে 
'দন, ল/ভোরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ ফেরার কণগ্রেস কমিঈীরু সম্পাঁদক 
রূপে ত্রীসুত টি, সি, কাপুরকে নিক্নলিখিত মন্মে এক পত্র লিখেন-্মভা- 
ধরছি জানিতে পাবিলাম যে, আগামী ওর] তারিখ বেলা ২টার সময় 
1 সালিম প্রাসাদে কংগ্রেস কমিটীর এক সভা বসাইবার প্রস্তাক 
দিন । এই সভা! বাঁ্দ্রোহসভা বন্ধ আইন অনুসারে জনসাধী- 
বণেব সভ। বলিয়া গণা, জুত্ররাং এ আইনের চতুর্থ ধারা অঙ্গসারে আপ- 
নার! আমার অনুমতি লই বাধ্য । কিন্তু আমি আপনাদের নিকট 
৪ীতে এরূপ কোন আবেদন ব1 নোটিশ পাই নাই । 

আপনাদের সভা বন্ধ করিয়া দিব কি না,এ বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্ত করিবার 
পন্সে, আপনার নিকট হইতে শাপনাদের মালোচা বিনয়ের একটা পাকা" 
পাঁকি বিবর« জানিতে পারিলে সুখী হইব। এ সন্ধে আপনার নিন 
ব্তবা এই দে, আপনার বণিত বিষয়গুলি বাদে আপনারা অন কোর 
নৃতন বিষয় আলোচনা কবিতে পাঁ্িবেন না, এই মর্শে আমাকে প্রন্থিন 
শ্রুত্তি দিতে হবে । 
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৯২ পলা লজপৎ ব্রাঁয়। 


পত্র পাঁওগাঁষাত্র মাধাত লিবি 5 বিষয়টি বিবেচনা করিয়া বথা সত্ব 
উত্তর প্রদান করিলে বাধিত হইব | ইডি 


(স্বাক্ষর ) এম, এল? ফেবানল, 
ডেপুটী কমিশনার, লাভোল।” 


এই চিঠিন উউ্তে পাব প্রাদেশিক কণগেন কাটাব সাধাৰণ সম্পা 
দক শরীযু  সন্বানম্‌ নিয়া খিতঞ্টহর প্রপাঁন করবেন ১০৮ 

“আপনার ২বা ডিস্ঘব তারিখের ৪৯১৫ নগ্ঘরেব চিঠি জামাব তস্তগত 
হইয়াছে । আমিই পা্ীব প্রাদেশিক কংগেস কমিটাৰ সাধারণ সম্পাদক | 

আমি আপনার পত্রের নিয়লিখিত উত্তৰ গ্রদ।ন করিতেছি £- 

রাজদ্োহ সভাবন্ধ আইনের 9 ধাবা অন্গলারে “জনসাধারণের সভা: 
করিনে ভইলে জেলা-মার্িষ্টেট লা পুলিশ-কমিশনারের নিকট নোটিশ 
দেওয়া দরকার 1 এক্ষণে জনসাধারণের সভী। কাহাকে বলে? উপরিউজ 
আইনের ৩ ধারার ১ শাখা অন্সারে "জনসাধারণের সভার' নিক্ববণিত 
মংজ্ঞ| দেওয়া! হইয়াছে--৩ (১) এই স্সাইনে 'জনলাধারণের সভা? পীঁং এন 
এব্প একটি সভা! বুঝায় যাহাতে জনপাধারণ বা সনসাধারণের্টু 
সম্প্রদায় বা অংশবিশেষ স্বাফীনভাবে এ স্বেচ্ছামতে উপস্তিত ক 
পারিবে | 

স্বতরাং এই ৩ ধাবা মতে জনসাধারণের সমান থে সংজ্ঞা দেওয়া হই 
যাঁডে, সে অন্গসাবে আগামী ওরা! ভাবিথ বেলা ২ ঘটিকার সময় পাঞ্জাৰ 
প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটার যে সভা! বসিবে, চাহাকে জনসাধারণের সা 
বলা চলে না । এই সভার কেবলমাত্র কংগ্রেস কমিটার সস্যগণই উপস্থিত 
থাকিতে পারিবেন। এই সাস্যগণ পাঞ্জাধ প্রতর্দেশিক কংগ্রেদ কমিটীর 
শিয়মকাঞুন অন্স!বে বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটাগুলি কতৃক নির্বাচিত 
হইয়াছেন । এই সদশ্তগণের প্রত্তোকের নিকট যথারীতি নোটিশ দেওয়া 
ইইয়াছে। ষথানিয়ষে নির্দধাটিত ও নোটিশ-প্রাপ্ত সদস্যগণ ব্যতীচ অপর 





লালা লজপত্ বায় ৪৩ 


কেহই এই সভা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা 
স্পষ্ট প্রাণ ইইতেছে পে,কংগ্রেস কমিটীর এই সভা কোন ক্রমেই জনসাধা- 
রণের সভা নহে ; অতএব আপনার নিকট বা পু!লশের নিকট কোনক্ধপ 
আবেদন ও নে|টিশ দেওয়া! আবশ্যক করে না। 

সভার নোটিশে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণী দেয়া হইরাছে, আমি এ 
বিষরে আপনাকে 'মার অধিক খবর জানাইতে পারি না । ইতি-- 


( স্বাক্ষন ) কে, সম্তানম্‌। 
সাধারণ সম্পাদক, 
পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী |” 


ংরা ডিসেম্বব এরূপ পত্র লেখালেখি হয়। শুরা ডিসেম্ছর যথাসময়ে 
কংগ্েদ কমিটার সভা বসে। পূর্বদিন ডেপুটা কমিশনারের সহিত ষে 
পত্র-বাবহাঁর হয়, তাহা দেখিয়া লালা স্পষ্ট বুঁঝিম্বাছিলেন, হয় ত 
সভাতেই তীহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে-বিশেষত: তাহাকে, কারণ, 
তি£ীদেশিক কংগ্রেস কমিটার সভাপতি । কিন্তু হাউ বলিয়া তাঁচার 

4ঞ্ট হওয়া চলেনা । তিনি পশ্চাৎপর হইবার লোঁকও নঠেন। 
তিনি গ্রেপ্তারের জন্প এক প্রকার প্রস্ত হইয়াই সভার আগমন 
করেন! সভার কাধা যথাসময়ে আরম্ভ হইল, লালাজী সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য চলিতেছে, এমন সমন্ন এক জন 
স্বেসক্ছাসেবক ছুটিয়া আসিয়া! লাঁলাজীকে জানাইল যে, ২ জন দারোগণ ও 
৮জ্ঞন কনেষ্টবল নীচে দণ্ডায়মান আছে। ন্তাহারা উপরে আসিবার 
অনুমতি চাক । লালাক্সী বলিলেন, “তাহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া 
আইস ।” পুলিশ উপবে ষাইথাবৰ অন্নমতি পাইয়া! শ্রীধুত সন্তানমূকে 
ডাকা পাঠাহল 1 সম্ভান্ম্‌ নীচে নামিয়া আসি দেখিলেন,_ মেজর 
ফেব্রীর ও কর্ণেল গ্রগ'ন বধ সশম্ব পুলিশ লইয়া দাড়াইরা আছেন । 
ত।হাকে ডাকি্ব।র কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মেজর ফেরার তাহার হাতে 










৯৪ লালা লজপত্ রার। 


একথান! লিখিত আদেশ প্রধান করিলেন। সন্তানম্‌ উহ! লইয়া উপর 
পায় গেলেন এবং আদেশপত্রথান! সভার নধো পড়িয়। শুনাইলেন | তখন 
লাল! লজপৎ রায় বলিলেন, খাহারা চলি! ঘ।ইতে চাহেন, তাহারা যাইতে 
পারেন। কিন্তু জনপ্রাণীও আসন হতে নড়িলেন না। স্ভা বসিবাঁর 
পূর্কেই'লালাজা কোন কোনি ব্যক্তিকে সভা! হইতে প্রস্থান করিতে অ্- 
রোধ করিকাপ্চলেন, কেননা, তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সভ|র সমস্তই 
গ্েঞ্ধার ভইবেন এবং নাহা হইলে কণগ্রেসের কাষ্য চলাইবাঁর কোন 
নেতা! আর থাকেন না! ভিনি ল!লা ভ"সরাজ, টসয়দ আলা উল্লা সাত এব- 
গাবড়র রূসিদকে বিশেন করিয়। আন্গরোধ করেন । কিন্তু তাভাঁবা সক- 
লে পাতে অন্বীকার করেন, বলেন, দি গ্রেপ্ধার হইই,তবে একযোগে 
গেঞ্জান হওরাই মঙ্গল।” 

গাঁ শউক, কিয়ৎকাল পরেই মেজর ফেরার, জেল।-মাজিস্ট্েট ও 
কথ্ল গ্রেগস্ন পুলিশের সুপারিন্টেঞ্েটে সভাগুছে প্রবেশ করিলেন । 
জেলা-মাি্টেট বলিলেন, “মামি এ সভীকে অবৈধজনতা৷ বলিয়া ঘোবণ। 
মক এব আদেশ করিতেছি, এ সভা ভঙ্গ হউক ।” তখন সুর 
মাসন হউতে লগত রার বগিলেন,-*মাঁঘার বিবেচনায় এ সতী ৭ 
বৈগ, এবং সভাপহনপে আমি এ সভা ভঙ্গ করিতে অস্বীক নী র- 
তেছি ৮ ভখন মেভর ফেরার পণ্ডিত বামভজ দত্ত চৌধুরীকে জিজ্ঞাস' 
কৰিলেন, “উনি কে?” পঞ্তিতজী বলিলেন, “লালা! লজপৎ রায়।” লাল! 
লজপৎ দায় নজে বলিলেন, “আমি লজপৎ বাঁর়।” তখন মেজর ফেরার 
বলিলেন, “আমি আপনাকে গ্রেপ্তার কৰিলাষ ।* লাঁলাজী ৎক্ষণাং 
হাসিমুখে আান্মুসমর্পন করিলেন “ছলা-মাজিষ্রেট তখন শ্রীযুত সন্তানম্‌ ও 
ডাক্তার গোপীউ।দকে ডাকিলেন এব" গ্রেপ্তার করিলেন । নীচে একখান! 
মোটর অপেক্ষা করিতেছিল, তিন ১নকেই মোটরে লইয়া ঘাঁওয়া 
হউল। ,.. 

এ দিকে কিন সভাঁব কাধা চলিতে লাঁগিল। পণ্ডিত রাঁমভজ দর 







লাল লজপত্ রায় । ০১6 


চৌধুরা সভাপতির স্থান পুর করিলেন ৷ ধুত নেতাগণকে অভিনন্দিত 
করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল । তখন পুলিশ-ম্ুপারিন্টেপ্ডেট বলি 
লেন, “এ সভা! অবৈধ জনতা, সভানভর্দ ইউক!”, পঞ্থিত রাঁদভজ দত 
চৌধুরী তাহার প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন, জোর করিয়া সরাউয়: না 
ন1 দিলে তীভাঁরা সরিবেন না। পণ্তিত্জী কারণ দেখাইতে ফাইতে- 
ছিলেন, অমনি পুলিশ-স্পারিন্টেঞ্ডেট অধারভাবে বলিলেন; তিনি 
কারণ শুনিতে টঢাহেন নাঁ। এত বলিয়া পুলিএকে জোর করিয়া সভা 
ভাঙ্গিয়। দিতে আদেশ করিলেন । তখন সভাঁদ্গ সদস্যগণ পীরে পীরে 
নামিয় গেলেন । সকলে নীচে নামিলে পুলিন ফালীক লাল! খাঁকেও 
[গ্রপ্গার করিল । মালীক সাভেব বলিলেন, “শামি এই শ্রসোগেরভ প্রতীক্ষা 
করিতে ছিলাম :” 

লাল! লজপৎ রার, সন্ত/নম্‌ এ গোপা্টাদকে লইড়। মোটরখানা উতি- 
পূর্বেবেই চলিয়া গিয়াছে । মাটির চাঁড়িবার স্ময় লালাজী বলিলেন, 
ঠা নমস্কার 1” মুহত্তের মধো সহ সত লোক সমবেহ হইল । 
দি 1 “বর্নে মাতিরম”  গান্দী মহারাজকি জয়” “লাল! ল্ঞপৎ রায় 
টস প্রভৃতি রবে গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিল! লালা উভয়, 
1 জনগণকে নমস্কার করিতে করিতে চপিলেন । তীাহ।দের মোটর 
টেলিগাফ আফিসের সন্যথে আসিয়। দীড়াইল, তীহাদিগকে টেলিগ্রাফ 
আফিসের ভিন্বর রাখা ভইল। পাঠকেব ভর তত স্মরণ খাকিতে পারে, 
পাঞ্জাবে সামরিক আইনের সময় যখন ল।লা হরকিষণ লাল প্রতি নেতা- 
গণকে ধর! ভয়, তখন তীহাদিগকে৪ প্রথমে এই টেলিগ্রাফ আফিসেই 
আনা হইয়াছিল 

লালা লজপংরায় 9 অন্ান্ঠ “নতাদিগেকে প্রা ধণ্টাকাল টেলিগ্রাফ 
আফিসে বাথা হয়। তাহাদিগকে ।দখিবার থয সচশ্ব সহম্্র লোক 
টেলিগ্রাফ আঁফিসের সক্মুথে সমবেত হন । লালাজী জনতা! লক্ষ্য করিয় 
লালা বঘনাথ সাহায়ের মারফতে জনগণের নিকট তীহার বাণী গ্রে 







ঠা? 


পারি 


কত লাল] লজপত রায় । 


করেন। তিনি জনগণকে গৃহে যাইতে অষ্টরোধ করেন এবং অহিংস 
অসহধোগ চালাউবার ওন্ক খলেন। টেলিগ্রাফ আফসের ভিতরেই 
লালাঁজী ও অপর তিন গুন নেতাকে অতিরিক্ত জেলা-মণাজিষ্ট্রেট মিঃ 
কিওফের .সমক্ষে হাজির করান হয়। ত্বাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির 
১৪৫ ধার! মতে অবৈধ জনতা করার অভিযোগ 'আনা হম়্। তাহাদিগকে 
জামীন দির থালাস হইতে বলা হয়। কিন্তু তাহারা জামীন দিতে অন্্ী- 
কার করেন। জনগণের বিপুল জয়ধবণির ঘধো তাহাদিগকে সেন্ট্রাল 
জেলে লইয়া যাওয়া হয়। যাত্রা কবিব'র পুর্বে লালাজী তাহার কয়েক 
জন বন্ধুকে বলেন, তাহার আহার্য যেন গৃহ হইতে পাঠান না হয়। 
তিনি জেলের আহীর্ধ্যই খাইবেন। 

লালাজীকে গ্রেপ্তাব করিবার সময় পুলিশ অত্ভু্ত সতকতা গ্রহণ 
করে। সাধারণ ও সশন্্র পুলিশ ত আছেই ; তা ছাড়া বহু মিলিটারা 
টসন্ত আনা হয় এবং নানাস্থানে মোভায়েন রাখা হজ! এতদ্বাতীণ্ত 
লালাজী টেলিগ্রাফ অফিসের মধো আনীত হইলে, আফিসের প্রাঙ্গণে 
দুইটি মেসিন কামান সাঁজাইয়1রাথা হয়। 

গ্রেপ্তার হইবার পন লালা লজপৎ রায় ষে বাণী প্রচার করেন,। 
তাহার মন্মাত বাদ নিশ্সে প্রদান করিলাম ;-- 


লাল। লজপহ্ রায়ের বাণী ৷ 
( দেশবাসীর প্রতি ) 


স্বদেশবাসিগণ-_অগ্ঠ বেলা ছুই ঘটিকা সময় আমারই পরামশান্সাঁরে 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার অধিবেশন বসে। আইনমতে এই অধিবেশনকে 
কোন প্রকারেই জনপাধারণের সভ1 বলা চললে না। এই সভার উদ্দেশ 
ছিল,বর্তমান সন্থটকালে দেশে কিরূপে শাস্থি ও শৃঙ্খল! রক্ষার বাবস্থা কর! 
বাউতে পারে, সে বিষয়ে উপায় নির্ধারণ করা। ডেপুটা কমিশনার রাজ- 
দ্রোহ সভা বন্ধ আইন অগ্সাঁরে এই সভা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 


লাল] লজপত্ বান । ৯৭ 


ইতিমধ্যে মহাতআ! গম্ধীও আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি বেন এমন 
কাজ হইতে থাসস্তব বিরত থাকি, যদ্ারা আমি গ্রেপ্তার হইতে পারি। 
কিন্ত এই সভার গুরুত্ব অত্যান্ত অধিক । ডেপুটা কমিশনারের আদেশ সম্পূর্ণ 
বে-আইনী--এরূপ মাঁদেশ করিবাঁব তীভান অধিকার নাই। ইহ] দেখিয়া 
আমার মনে হয়, পঞ্জাব কর্তৃপক্ষ আইনের প্রতি বিশেষ গ্রাহ্া করেন না, 
- এই অবস্থায় আমি এই সভা ক্ষান্ত রাখিতে পারি না, কিংবা সভায় নিজে 
, অন্থপন্থিত থাকিতে পারি না। এরূপ রুরা আমার বিবেকবিরদ্ধ। এই 
জন্যই আমি সভায় উপস্থিত হইয়া নিক্ষেকে পবা দিতে সঙ্কর করিগা, 
ছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার অবস্থান পন্িত ভইলে মগাত্বা গন্ধীও 
এরূপ করিতে বাঁধা হইতেন | শেষে মে অবস্থা দাডাইয়াছে, তাহা 
জানিতে পারিলে মহীতা।জী বোঁধ হয় আমাকে রূপ উপদেশ দিতেন 
ন!।| আমাদে জীশীর সংগ্রামে? উপস্থিত সঙ্কটকালে গ্রেপার হওয়া 
অপেক্ষা মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া বোধ হর কিছু বেশী কাজ করিতে পারি- 
ভাঁম। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় গ্রেপ্তার হইতে আত্মরক্ষা করিতে ফাঁওয়া 
আম”,পুক্ষে ঘোনতর অন্কা বলিয়া মনে হয় | "দাঁমি আশা করি, আপ- 
না . মাকে ভূল বুঝিবেশ না ! আমি শুপু মনেব দুর্ধলতাধশতঃ ইচ্ছা 
কবিরাই ধরা দিতে বাইনেছি ন!। আমার দিবেক, আমার ধর্খা, 
আামাধ কর্তবাবুদ্ধি সকলেই আমাকে এ সভায় উপস্থিত হইতে আহ্বান 
করিতেছে । সুতরাং আশি যদ কৌন ভুল করি] থাকি, তবে মহাত্বাজী 
ও আমর দেশবাসিগণ মামাকে মাজ্ভঞনা করিবেন | 
আমরা স্থিব করিয়াছি, আমার অনুপস্থিতিতে আগ! মহম্মদ সফদ্দার 
নাহেব প্রাদেশিক কত গ্রস কমিটান সভাপন্কি$পে কার্ধা করিবেন । আগ! 
ঘহম্মদ,সফন্দার সাহেবের স্বদেশপ্রেম, বুদ্ধিমত্তা ও কর্তব্যপরায়ণতা আপ- 
নাদের সকলের কাছে স্ববিদিত। আমার বিশ্বাস, তাহার অধিনায়কত্ব 
সাঁপনারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন। 
আমি খন গণতন্ত্রের লীলাভূমি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসি, 





৯৮ লাল! লঞ্গপৎ রায়। 


তখন আমি বেশ জানিতাঁম যে, জেলের বাহিরে আমাকে অধিকদিন 
থাকিতে দেওয়] হইবে না, এবং আমার যাত্রাকালে তথাকার বন্ধুবর্গকে 
বলিয়া আসিয়াছিলাম ধে, মামাকে যর্দ স্বদেশবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ছয় 
মাসও স্বাধীন থাকিয়া কাজ করিতে দেওরা হয়, তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান 
করিব। ভগবানের কুপায় আপনাদের মধো ১৯ মাস কাজ করিতে 
পারিয়াছি। ন্বতরাঁং আগত জেলে যাইবার সময় আমার বড়ই আনন্দ 
হইতেছে--আমি এই বিশ্বাস লইয়া জেলে বাইতে পারিত্তেছি যে, আমরা , 
যাহা করিয়ছি, সমস্তই বিবেক ৪ পন্মীতমোদিত 'চত্তেই করিয়াছি | 
আমাদে » কার্য্যসম্বন্ে আমার কোনন্ধপ সন্দেহ বা আশঙ্কা নাই। আঁমি 
স্থির বুঝিয়াছি, মামাদেধ পথই হ্বায়েন পথ,-মামাদের সাঁফলা অবশা- 
ভ্তাবী। আমার ইহাও মনে হয়, আমি শীঘ্রই মাঁপনাদের মধো ফিবিয়। 
'আসিয়! পুনরায় কার্ধাপন্ত করিতে পাঁরব। আর যদি তাহা নাই পারি, 
তবুও কোন আক্ষেপ নাই, কারণ, মামি যাভা করিয়াছি, তাঁভা বিধাতার 
ইচ্ছায় করিয়াছি । 'আঁমাব চিত্ত বড়ই ছর্ধধল, মহাত্মা গন্ধীব বিরাট 
আধাম্মিকতার বিন্দুমাত্রও ম্মামার নাই | অনেক সময় আঁ 
বরণ করিতে পাবি না; মে সব চিন্তা করা! আমার উচিত ন 
সময় সে সব চিন্তাকে সরাইয়া রাখিতে পারি না । তবে এ কথা জোর 
করিয়া বলিতে পারি যে, চিজ্ঞার ও কার্ষো স্বদেশ ও ব্বজাতির কলাপ- 
কেই চিরকাল সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া আসিয়াছি। আমি জানি, 
দেশের প্রতি কর্তবা করিতে যাইয়া 'অনেক ভুলন্রান্তি করিয়াছি। এমন 
সব কথা বলিয়াছি, যাভাঁতে কেহ কেহ হয় ত মনে ব্যথা পাইয়াছেন। 
আমি আজ তীহাদের নিকট সর্ধান্তঃকরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছি। আশা 
করি, তাঁহারা সকলে, বিশেষত: আমার মডারেট ও আর্যাসমাজের ভাইগণ 
আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিবেন। 
যে সকল দেশবাসী*সরকারী চাকরী। করেন, তাহাদের অবস্থা একটু 
বৈশিষ্ট্যজনক) তাহাদের সঙ্কট 'অবস্থা আমি সম্পূর্ণ হৃদয়্ম করি। 





লাল লজপতৎরায়। ৯৯ 


আমার বড়ই ছুঃখ হয় যে, দারুণ অন্নসমস্যার গতিকে তাহারা! অনেক সমর 
বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য হন। কোন অসহযোগীই যেন 
সরকারী চাকুরীয়াগণকে ঘ্বণা বা তাচ্ছিল্েব চক্ষে ন] দেখেন । তাহাদিগের 
প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ না করেন। এরূপ কঞ্জিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কাজ করিবেন । 

আমাদের আন্দোলনকে সাফলামগ্ডিত করিতে হইলে কি কি করা 
আবশাক, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি £-_ 

প্রথমতঃ, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ পূর্ণ এঁকা ও প্রীতির ভাৰ 
স্বাপিত করিতে ভইবে। কোঁনও ক্রমেই যেন এই সম্প্রীতিব বাতায় না 
হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে ভইবে। 

'দ্বতীয়তঃ,। সব্বপ্রকার অনাচার অত্যাচার বজ্জন করিতে 
হইবে । সরকারী কশ্মচারিগণ নানাপ্রকারে জনসাধাবণকে উত্তেজিত 
করিতে চেষ্টা করিতেছে । কন্ধ উত্তেজনার গভীরতম কারণ সত্ত্বেও 
আমাদিগকে সম্পর্ণ নিরুপদব থাঁকিতে হইবে! আমরা যদি অনাচার 
বর্জন না কবি, তবে আমাদের মধ্যে -অন্তবিবাদ ঢুকিতে পারে। 

খ্ হইলেই সর্ধনাশ ভইবে। সুতরাং দেশবাসীর প্রতি আমার 
সর্সিদ্ধ অনুরোধ, তাহারা যেন সর্বপ্রযত্থে অনাচার অতাচার 
বজ্জন করেন। কেহ গ্রেপ্তার ভইলে তীভারা যেন কোনিরূপ হরতাল 
বা সভাসমিতি না করেন, কিংবা যেন সরকারী আদালতে নাযান। 
প্রতোকেই ধীর প্রশীস্ত চিত্তে আপন কর্তব্য করিয়া যাঁইবেন, কংগ্রেস ও 
কংগ্রেস-নেতৃবর্গের আদেশ যথাঁধথভাঁবে পালন করিবেন। 

তৃতীয়তঃ, কংগ্রেসের কার্ষো যেন কোনরূপ বিরাম ন1 পড়ে। বিদেশী- 
বঙ্জন ব্রতকে পূর্ণভাবে উদ্যাপন করিতে হইবে । যুবরাজের আগমনে 
কেহ কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ বা আনন্দউৎসব করিবেন না। 
ক্ষেপতঃ আপনারা সকলেই মহাত্মার নির্দেশ অন্থসারে কার্ধ্য 
করিবেন। 


১৬৪ লাল! লজপৎ্ রায়। 
যুবকগণের এতি | 


পঞ্জাবের যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাটাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া 
মনে করিও না। কেবল স্বার্থান্বেষণেই জীবন পরিচালিত করিও না। 
যাহারা জীবনের উচ্চভাব ও উচ্চাকাজ্ষাগুি বিসর্জন দিয়া কেবল ভোগ- 
বিলাসের আদর্শে জীবন গঠিত করে, তাহারা মানুষ নহে-_পণু, তাহাদের 
বাঁচা অপেক্ষা মৃত শ্রেয়। আশা -করি, তোমরা এই মহাঁসভ্য উপণন্ধি 
করিয়] কার্য করিবে । কখনও অন্তায় উত্তেজনার বশে কাজ করিও না। 

আমি আশা করি, তোমরা অন্ততঃ দুইটি কাজ করিবে-_সর্ববদ খনার 
পরিবে, আর যুবরাঙ্গের পরিদর্শন বয়কট করিবে। 


গএলনাগণের প্রতি। 


পঞ্জাবের ললনাগণ, আমি জানি, ভোমরা দেশের সেবা করতে 
লালায়িত হইয়াছ, যাতৃভূমিব সেবার জেলে যাইতেও প্রস্ত ত হই. 
কিন্ত আমি একটি কথা বলিতে চ।|ই। “ভারতের জেলগুণি জপন্ত নং 
তথায় পাপ ও কনুক্ত। বাডৎস আকাবে বিগাঁজনান। আতরাং আমি 
তোমাদিকে জেলে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি ।, 
তোমাদের সমগ্র শক্তি স্বদেশী প্রচার কার্যে বিনিক্ষোগ কর। তোমরা 
আঁর একটি কাজ করিতে পাঁর | ধীহাঁরা দেশের সেবায় জেলে যাইতে- 
ছেন, তাহাদের শিশু সন্তানগুলির রক্ষণ[বেক্ষণ করিতে পার । 

হে ব্বদেশবাদিগণ! আমি তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লই- 
তেছি। আমার প্রিয় জন্মভূমির সম্মান তোমাদের হাতে নিরাপদ 
থাকিবে, এই বিশ্বাস লইয়াই আমি আজ জেলে বাঁইতেছি | -প্বন্দে 
মাতরম্ত ( পত্রিকা )ও তিলক রাস্ত্রীয় বিভালয়-আমার ছুইটি সম্তাঁন। 






টি লালা লঙজপত্রায়। "১৯১ 


সস 


ইহাদিগকে আমি তোমান্ধেরি হত্ডে রাখিয়া! যাইতেছি। ভাই সব, বিদায় 
হই! | 
তোমাদের গুভান্ুধ্যায়ী 
(শ্বাক্ষর ) লাল! লজপত্রায়। 
এ ক র্ ক 
লাল লজপৎ রায়ের শ্রেপ্তার-সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে একট! বিরাট 

চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় ; তবে এ চাঞ্চল্য কোনরূপ অনাচার বা অত্যাচার- 
কলুণ্ষন্ত নহে, ইহ! শীস্ত, সংঘত ও গম্ভীর | দেশবাসী এ সংবাদে একটুও 
বিশ্বিত হন নাই, তাহারা এজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। লালাজী অসহ- 
যোগ আন্দোলনের অন্তম প্রধান ত্শ্ত; অসহযোগ আন্দোলন দমন 
করিবার জন্ত সরকার মেরূপ প্রচণ্ড চণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে 
লালাঁজী অচিরেই এ নীতির কবলে পতিত হইবেন, ইহ] সকলেই ঞ্ষব 
সত্যরূপে ঠিক করিয়া! রাখিয়াছিলেন। তাই দেশবাসী যখন লালাজীর 
গ্রেপ্ধার সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন তাহারা বিদ্দুমাত্র 
দুঃখিত বা বিচলিত হইলেন না, বরং লাবাজী যে আজ স্বরাজ' 
অঞ্মর অতিথি হইতে চলিলেন, এজন্লা লালাঁজীকে অভিনন্দিত 
করিতে লাগিলেন। তিপূর্েই কলিকাতা, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভৃতি 
ভারতের অধিকাংশ নগরেই সভাবন্ধের আদেশ জারী হইয়াছে 
এবং এই আইন অমান্ধ করার কল্লিত অপরাঁধেই লালাজী গ্রেপ্তার হন। 
যে সব স্থানে এখনও সভাসমিতি-বন্ধের আদেশ জারী হয় নাই, সে সব 
স্থানে নানারূপ সভাসমিতি করিরা! লালাঁজীকে অভিনন্দিত কর! হয়। 
যে সকল নেতা এখনও গ্রেপ্তার হইতে অবশিষ্ট ছিলেন, তীহাঁরা লালাজীর 
গ্রেপ্তারে ঈর্যাহ্থভব করিতে লাগিলেন এবং কবে তীহাদেরও তাহার মত 
সৌভাগ্যোদয় হইবে, এ শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 
মহাত্মা! গান্ধী লালাজীকে অভিনন্দন করিয়া তার করিলেন। দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন লালাজীর গ্রেগ্ডারে কলিকাতাঁর ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া এক 
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আবেদন প্রচার করিলেন এবং সরকার তীহাকে ধরিতেছে না বলিয়া 
অরক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। তিনি লিখিলেন £- 

“লালা লঙপৎ রায়ের গ্রেপ্ধারে আমাপদদিগের আন্দোলনের ইতিহাসে 
একটি নৃতন" পরিচ্ছেদ আরস্ত হইল। উার উদ্দেশ্া স্পঈউ বুঝা যাই- 
তেছে। আমাঁদিগের সাফলাতেত আমলাতন্ত্র অধীব হইয়াঁছেন। তাহারা 
এত দূর বিচলিনন হইয়াছেন ষে, তীহাঁকা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া 
ছেন। এতদিন আমলাতত্্র কতকটা অপ্রতাক্ষভাবে আক্রমণ করিতে- 
ভিলেন। এবার প্রত্তাক্ষভাবে ন্তাহা কবিত্তেছেন । লজপৎ রাঁয় কংগ্রেস 
আন্দোলনের স্তম্ম্বূপ। সুতরাং তীহাঁকে গ্রেপ্রীর করায় সংগ্রেসকেই 
আক্রমণ করা হইয়াছে । এই প্রতাক্ষভাঁবে আক্রমণের আমি পক্ষপাতী । 
এতদ্বারা প্রকাশ্টভাবে আমলাতিন্ত্র ও কংগ্রেসের শক্কিব পরীক্ষা হইবে; 
কংগ্রেসের আর এক বৎসর পূর্ণ হইবার অবাবহিন্দ পূর্বে হা! ঘটায় এই 
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিবারও সময় উপস্থিত । বাঙ্গালাতেও থে 
সকল বাক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাঁহাদের কথাও উল্লেখষোঁগা । বাঙ্গালাতে 
'পীর বাদশা মিঞা ও ডাক্তার সুবেশচন্দ্রকে হাঁতকডি লাগাইয়া এ 
শৃঙ্খলাবন্ধ করিয়া লইয়! যাওয়া! হইয়াছিল! এতন্বাবা হিন্মুসল 
অধীনতা ও একতা স্প্টাকুত হউয়াছিল। নতীন্ত্রমোহন জেলে মাছি 
টট্টগ্রামের জক্* ঘোষণী করিয়াছেন । অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্্র সেইরূপ ভাগাকে 
বরণ করিয়া লইয়াছেন। রংপুরের অধ্যাপক বারেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় 
সহত্র স্বেচ্ছাসেবককে কারাগারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন । তথায় আরও 
বিংশতি সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সেইরূপ গ্রেপ্তারের গৌরবলাভের প্র্ীক্ষা 
করিতেছেন। কুমিল্লার ব্রাঙ্ষণবাডিয়াও সেইবপ প্রস্তুত রহিয়াছেন। 

এ ষ্ী ১৪ 

আমি দিন দিন বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইতেছি,-এই সময়েই সংগ্রাম 
উপস্থিত । তাহারা! এখনও আমাকে ধরে নাই, কিন্ত আমি আমার হস্তে 
হাতকড়ির বেদনা ও দেহে শৃহ্খলের ভার অনুভব করিতেছি। ইহা 
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বন্ধনের বেদনা। সমগ্র ভারতবর্ষ একটি বিরাট কারাঁগাঁর । অতএৰ 
আমাকে ধরিলে বা না ধরিলে কিছু আসিয়া যায় না। 

তবে একটা বিষয় স্থির। আমি মরি বা বাচি, কংগ্রেসের কার্ধ্য 
চাঁলাইতেই হইবে | 

লালা লজপত রায়ের গ্রেপ্তারের পর সরকারের কডদ্রমৃত্তি আরও কদ্রন্তর 
হুইল--চগুনীতির তাঁগুব-লীলাঁয় সমগ্র দেশ লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। 
ভারতেব সর্বত্র খানাঁতল্লাস ও ধন্রপাঁকডের ধূম পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা, 
' বিভব. উড়িষ্যা, পঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রতাহ শত শত 
অসহযোগী স্বেচ্ছার ও হাসিমুখে কাঁরাবরণ করিতে লাগিলেন। যে দিন 
লাভোরে লজপৎ রায়, সন্তানম্‌ প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন, ঠিক সেই দিনই 
প্রাতঃকাঁলে লাঙোবের পথে রেল-্রেশনে অসহযোগী মার্কিণ ভাবতবন্ধ 
মিঃ: স্টোকস্‌কে গ্রেপ্ধার করা হইল ।॥ উষ্ঠারা ৩র! ডিসেম্বর গ্রেপ্তার 
হইলেন, আর ইহার দিন দিন পর ৬ই ডিসেম্বর এলাভাবাঁদে পণ্ড 
মতিল।ল নেহেরু, দায় পুত্র পত্ডিত জভবললাল নেহেরু, ভ্রাতুদ্পুত্র পণ্ডিত 
খ্যামলাঁল ও মোহনলাল নেহেক, উপ্ডিপেক্ডেষ্ট' পত্রের সম্পাদক মিঃ ভক্ত 
২4 মৌলানা ক্লুদদীন জাক্রী প্রভৃতি বনু (ন-াঁকে গ্রেপ্তার করা 

[ল। লালাজীব গ্রেপ্তারের দু একদিন পর পরই পঞ্তাবেব আরও 
অনেক নেতা ও" শিখসর্দীর গ্রেপার হইলেন, লালাজী ও 'মন্তান্তের 
গৃতে খানাতন্নবস হইল। পঞ্জাঁব-জননায়ক ডাঁক্তাঁর সত্যপাল গ্রেপ্তার 
হইলেন। ইষ্াীদের বিচাঁরও প্রা সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরুর ৬ মাস, মিঃ জর্জ যোৌসেফের ১৮ মাঁদ, ডাক্তার 
সভাপালের ১ বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের বিধান হইল । এ যাঁবৎ 
কোন অসহযোগীই আদালতে 'আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই ; উষ্ঠারাও 
কেহ করিলেন না। 

. বাঙ্গালায় চণ্ডনীতি চরমে উঠিল। ইতিপূর্বে বাঙ্গালার মফংস্বলের 
প্রায় সমস্ত নেতাই গ্রেপ্তার হইয়া! কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, 


১৯৪ ৮ লা লজপৎ বরায়। 


কলিকাতার প্রধান প্রধান কয়েকজন নেতাই কেবশ অবশিষ্ট ছিলেন:॥ 
১৭ই নবেদ্বরের হরতালের অভূতপূর্ব কৃতকাধ্যতা দেখিয়া বাঙজালার 
আমলাতন্ত্র সরকার বডই প্রমাদ গণিলেন। তখন চণ্ডনীতি পূর্বাপেক্ষা! 
দিপ্ণ গ্রচণ্ডভাবে চলিতে আরম্ত হইল। কলিকাতায় ৩ মানের হন 
সভাসমিতি বন্ধের আদেশ জারী হইল । প্রথমে শ্রীমৃত জিতেন্দ্লাল 
ধন্যোপাধ্ায় গগ্রপ্তার হইলেন, বিচারে ভাহার প্রতি ২ বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হইল। তাহাঁর পর দেশবন্ধু চিত্ররগ্রন দাসের 
কৃতী পুত্র চিররপ্রন দাশ কয়েকজন স্েচ্ছাসেবকের সহিত খন্দর বিক্রয়ে 
বাহির হইয়া পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইলেন। পরের দিন ৭ই ডিসেম্বর 
দেশবন্ধু চিত্তরগ্রণের পত্বা শ্রীঘুক্ত। বাপন্তী দেবা, দেশবন্ধুর ভগ্মী শ্রীযুক্তা' 
উর্মিলা,দেবী এবং নারীকর্শমন্দিবের সম্পাদিকা শ্রীষুক্তা স্থশীতি দেবা 
কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ স্বয়ং পিকেটিংএ অধতীর্ণা হইলেন। পুলিশ 
ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাদার থানায় লইয়া! গেল, তীহাঁদিগকে, 
'লালবাজার হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিতা কর৷ হইল। ত্রাহা- 
দিগকে জামীনে মক্ত হইবার জন্ত বন্ধ অন্ুবোধ উপরোধ করা হইল, 
কিন্তু তাঁহারা অচপ, মটল। তথন লাঁটের আসন টলিল, লাটসা 
মহিলাগণকে বিনা সর্ধে মুক্তি দবার আদেশ করিলেন। মহিলাগণ 

দিনই রাত্রিতে সাড়ে এগাবটার সময় মু:ক্তলাভ করিলেন। মহিলা- 
গণের গ্রেপ্তাবে কলিকাতা ওলটপালট হইল, তখন শত শত বাক্তি 
শ্বেচ্ছাসেবকের গলে নাম ণিখাইঈয়। রাস্তায় খদ্দর বিক্রয় বাহির হইতে 
লাগিলেন এবং পুলিশের হস্তে ধরা দিতে লাগিলেন । মহাত্মা গন্ধীর 
পুত্র শ্রীযৃত হীরালি!লঃগন্ধী, শ্রীধুত বিপিনচন্ত্র পাপের পুত্র শ্রীযু জ্ঞানাঞ্জন 
পাঁজ প্রভৃতি এইরূপে পুলিশের হস্তে আত্মস্মপণ করেন এবং হাসিমুখে 
কাঁরাদওবরণ করিয়া লয়েন। প্রত্যহ শত শত ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণের 
বিচার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া! যাইনে লাগিল । তীহারা কোন প্রকার 
'জামীন ব! প্রতিশ্রতি না দিয়া সকলেই একবাক্যে জেণ বরণ করিয়! 
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লইলেন। ১০ই ডিসেম্বর শনিবার দিবস কলিকাঁতার প্রায় সমস্ত নেতাই 
গ্রেপ্তার হইলেন। এ দিন বেলা প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় দেশবন্ধ 
শ্রীযুক চিত্তরঞ্জন দাঁশ মহাঁশয়কে গ্রেপ্তার করা হইল। এ দিনই মৌলানা 
আবৃল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খঁ. শ্রীঘৃত বীরেন্ত্রনাথ শাসমল, 
পদ্মা জৈন, 'অস্থকা প্রসাদ বাজপেয়ী, ভোলানাঁথ বর্মন, সুভাষচন্দ্র বন 
প্রভৃতি সকল নেতা গ্রেপ্তার হইলেন। 
লাল! লঙ্গপৎ রায়েব গ্রেপ্তারের পৰ এইরূপ শুধু বাঙ্গালায় নহে, 
' ভারতেব অঙ্তান্ত প্রদেশেও প্রন চত্ুনীতি চলিতে লাগল। এদিকে 
গ্রেপ্ত।বেব পর লালাজীকে লাহোরের সেন্ট্রেল জেলে লইয়া যাঁওয়৷ হয়। 
লালাজীর বন্ধুবান্ধৰগণ উহার জন্ত গৃহ হইতে আঁভার্ধ্য পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করেন। চিনি বলেন, "্মাঙ্গ আমার ম্যায় শত শত বাক্তি দেশের 
সেবায়'হাঙ্ত ৭ কার।ভোঁগ করিতেছেন । তাহাদের অধিকাংশই গৃজাত 
আহার্যালাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন, আমি কোন্‌ মুখে গৃহজাত 
উতর খাগ্যাদি ভক্ষণ কবিব? জেলে আভার্যাই আমার পক্ষে 
যথেইউ।” সুতলাং হাজতবাস করিবার কালেও লালাজী বরাবর জেলের 
আহঃ্টাই-তৃপু বহিলেন। 
লীলানীতবাডিতেম্বা গ্রেপ্তার হন, ৭ ডিসেম্বপ তাহাদের মামলার 
দিন ধার্ধা হয়। ৭ই ডিপেম্বর লালাজী এ ঘন্যান্ট নেতাকে লাতোরের 
অতিবিক দ্লেলা-মাজিট্টে মিঃ কিওতফের এক্ষলাগে উপস্থিত কর] হয়। 
কিন্ধ সবকনপক্ষ প্রস্ততন| থাকা এ তারিখে মামলা! আরম্ভ হইতে 
পারে না, মামলা ১২৯ ডিসে পর্ষান্ত মুণতুবী রাখা হয়| 
১২ই ডিনেদা দ্বিপ্রহরে অতিরিক্ত জেলা-মাজিষ্রেটের এজলাসে 
লাল! লঙ্গপত রায়, শ্রীদুত সপ্তানম্‌, ডাঃ গোপীটাদ ও শ্রীযুত মালীকলাঁল 
খাব মাবল| আরগ্ত হয়। গবমেন্ট এডভোকেট মিঃ হার্বার্ট এবং 
পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ শিবনারাঁয়ণ সরকাঁরপক্ষ সমর্থন করেন। 
লালাজী প্রভৃতির পক্ষে কোন উকীল উপস্থিত হন না, তাহারা কেহই 
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'শাতপক্ষ সমর্থন করেন না। নেতৃগণের বিচার দর্শনার্থ সহস্র সম্র লৌক 
আদাঁলতের পার্বস্থ রাস্তায় ও দরজার নিকট সমবেত হন, কিন্ত 
পুলিশ ও সৈন্তের কডা পাহাঁরার বন্দোবস্ত থাকায় তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারেন না । কয়েকঙ্গন বাছা বাঁচা উকীল, কংগ্রেস ও থেলাফৎ 
কমিটার কয়েকজন নির্দিঈ সভ্য ও জনসাধারণের কয়েকজন মনোনীত 
ব্যক্তিকে বিচার-গৃহে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। নেতাগণকে আরা- 
লতে আনা হইলে, জনগণের যধা ভইচ্ে প্বন্দে মাতরম্” “মহাত্া গন্ধী 
কি জয়” লাল লঙ্গপৎকি জয়” প্রভতিরূপ হর্ষধ্বন উখিত তইল | নেতা- 
গণ বিচার-গৃহে প্রবেশ কন্ধিলে গৃহের সমস্ত লোক সসম্্মে দীড়াইয়া 
উঠেন এবং ীহাঁদিগকে অভিবাদন করেন । হখন বিচারপতি মাঁজি- 
ষ্রেট মিঃ কিওফ বিচা আর্ত করেন । 
প্রথমেই শ্রীযুত সম্ত।নম্‌ মাজিষ্টরেটকে জিজ্ঞাসা করেন,কীহাদের 

বিরুদ্ধেঃআভিযোগ ফি এবং কোন্‌ ধাবা অন্থপারে তাহাদের বিচার হইবে। 
একটু ইতন্তনঃ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নেতাদের জানান গে, রাঁজদ্রোহজনক 
সভা-বন্ধের আইনের ৬ ধারা অন্কুলারেই প্রথমে তাহাদের বিচার কর! 
তইবে,*ভাহাব পর দগুবিধির ১৪৫ ধারার 1 বে-আইনী জনতা .. 
অপরাঁধের*বিচার হইবে । 

লাহোরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফেরার সরকারপক্ষে সর্বপ্রথম 
সাক্ষা দেন। “ঠাহার সাক্ষা প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে। কংগ্রেসের সেক্রে- 
টাঁরীর সহিত তাহার ষে -পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, তিনি তাহা 
পাঁঠ করেন । জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নামে পত্র না লিখিয়া ভেপুটী কমি- 
শনারের নামে পত্র লিখিতে যে তল হইয়াছে, তাহ! তিনি স্বীকার 
করেন। বিচারকাবী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন লালাজীকে বলেন, তাহাকে কেন 
উক্ত অপরাধে দণ্ডিত করা হইবে না, তিনি তাহার কারণ প্রদর্শন করুন। 
সে প্রশ্নে লালাজী নিয়লিখিত মর্দে এক একরার ফরেন :-- 

“আমি বর্তমান সরকারের ও বর্তমান ' আদালতের কর্তৃত্ব ্বীকার 





ভালা লজপৎ রায়। ১০৭ 


করিতে উচ্ছ| করি না। যাহা হউক, আমি এখন কেবল কতকগুলি 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইব । মেজর ফেরাঁর যে আদেশ ভারী করেন, 
তাহা তিনি জেলা-ম্যাঁভিষ্্রেটনূপে জারী করেন নাই । লাহোরের ডেপুটা 
কমিশনারের মাঁরফতেই সকল আদেশ পাওয়া যায় । রাঁজদ্রোভজনক 
সভা-বন্ধের আইন এরূপ কর্তৃপক্ষের মারফতে জারী হইবার কথা নয়। 
পপ্রাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন ওর ডিসেম্বর তারিখে 
বসে, তাহ! সাধারণ সভা নয় প্রাইবেট ” সভা । তাহাতে জনসাধারণের 
অথবা তাহাদের কোন সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার ছিল না । কেবল সভী- 
দিগকেই সভায় উপস্থিত হন বলা হইয়াছিল। ডেপুটী কমিশনারকেও 
জানাঁন হয় ষে, উহা সাধারণ সভা নহে। কংগ্রেস আফিসের কেরাণী 
ও চাপরাশীদেরও সে সভায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া ভয় নাউ। ওর] 
তারিখে বেল! দুইটার সময় কমিটির অধিবেশন বসে। সকল সভাই 
আমার পরিচিত । মেজব ফেরার যখন পুলিশের সিনিয়র নুপাৰ্িন্টেতে 
পের সহিত সভাম্থলে যাইয়া উপনীত হন, তখন সকল কাজ শেষ হইয়া 
রে | মেজর ফেরাঁর যাউয়া কলেন--“আঁমি বলিতেছি_ইহা সাঁধা- 
ভা, সভ1 ভাঙ্গিয়া দিন 1” তিনি উহাকে বে আইনী জনতাও 
বলেন নাই, এই ুইটি কথা পরে জুঁডিয়া দেওয়া হইতেছে। মেজর 
ফেরারের প্রশ্্ের উত্তরে আমি বলি, “সভাপতিরূপে আমি বলিতেছি ষে, 
ইহা সাধারণ সভা নয়; কাজেই আপনার আদেশ আইন-সঙ্গত নয়, আর 
আমিও সভ! ভাঙ্গিয়। দিতেছি না” মেজর তখন জিজ্ঞাসা করেন, আমি 
কে। বোধ হয়, পণ্ডিত রাঁমভজ সে প্রশ্নের উত্তব দেন। 

আমিও আমার নাম বলি। সে কথায় তিনি পুলিশ-ম্থপারি- 
প্েেগেণ্টকে আমার গ্রেপ্তারের আদেশ দেন । আমি আইনের ফাঁকি 
খু'ঁজিতেছি না। আমি ফেবল জাঁনাইতেছি যে, সভাস্থলে মেজর ফেরারের 
কার্ধয-কলাপ আগাগোড়া বে-আইনীই হইয়াছিল | গবর্ণমেপ্টকে অস্বী- 
কাঁর করার পক্ষে উহাও আর একটি নৃতন কারণ। এ গবর্ণমেন্ট পাশব 
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পরিস্ফুট ৷” 

সরকারী এডভোকেট মিঃ হার্ববা্ট এ শেষোক্ত উক্তিতে আপতি 
করেন ; বলেন, বিচারে ষেন এ কথাটা নথিভুক্ত না করেন। 

ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরে বলেন, তিনি সরকারী এডভোকেটের কথামতেই 
কাজ করিতেছেন । 

তখন লালাজী সরকারের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাঁন। 
কিন্তু বিচারক তাহাতে আপত্তি করেন। লালাঁজী বলেন, “তাহা হইলে 
লিখিয়! লউন, তাহার কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।” 

লাঁলাজী বলেন, কংগ্রেস কমিটিতে তিনি ছাড়া আর কেহ বক্তৃতা 
করেন নাই। সভার কার্য পরিচালন করার ও সভাপতিত্ব করার দায়িত্ 
তাহারই । 

বিচারক তথন শ্রীষুত সম্ভানমূকে বলেন, তীহাঁফেও ত্র অভিযোগে 
অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে এরূপ কারণ প্রদর্শন করিতে 
তবে | + 

্রীযৃত সম্তানম্‌ বলেন, “আমি অসহযোগী; আঁমি এ নদ 
কর্তৃত্ব স্বীকার করি না। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নয় দিন পরেছএ 
অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে । এ জন্যও মেজর ফেরারের উদ্বিখিত 
ব্যবহারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে ষে, বর্তমান গবর্ণমেন্টের নিকট 
তাহাদেরই কথিও আইনের সম্মান বজায় জাখিবার আশা করা মূর্থতা 
ব্যতীত আর কিছুই নভে।” 

শ্রীদৃত গোপীচাদ বলেন,-- “এরূপ আদালতে ভারতবাসীর প্রতি স্তাষা 
বিভদ্ধি হইবে শা জানিয়া আমি কিছু লিতে চাঁঠি না।” 

শ্রীদুত মালীকলাল খ। বলেন-_-“তিনি এখন কিছু বলিতে চাহেন 
না ।” 

অতঃপর স্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতে থাকে । 
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মেজর ফেরার ও উল্লিথিত পুলিশ-নুপারিপ্টেত্েপ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেন। 
তখন মামলা ১৬ই পর্যন্ত মূলতৃবী রাখা হয়। নেতার! কেহ সাক্ষীদের 
জেরা! করেন নাই। আদালতের বাহিরে বিরাট. জনতা নেতাদের এক- 
বার দেখিবার জ্রন্ঠ অপেক্ষা করিতেহিল$* নেতাদিগকে পুম্পমাল্ো 
বিভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার! মাঁলা-হন্তে দড়াইয়াছিল। পুলিশ 
চতুরতা করিয়৷ একট গুপ্ত দ্বার দিয়! নেতাদিশকে লইয়া প্রস্থান করিছে- 
ছিল। জনতাও ইহ! টেক পাইথা তাড়াতাড়ি অগ্রপর হয় এবং চলন্ত 
মোটর গাঁডীর গায়ে মালা পরৰাইম্ব। দেযম। তখন শত সহত্্র কঞ্ঠোখিত 
তুমুল “বন্দে মাতরুম্‌* ধ্বনিত ঘধো নেতাঁগণকে লইয়া মোটরখাঁনা সবেগে 
প্রস্থান করে। 
১৬ই ডিসেম্বর তারিখ অতিরিক্ত জেলা-মাজিষ্টেট মিঃ কিওফের সমক্ষে 
লালাজী ও অন্যান্ত নেতাগণের বিচার পুনরায় আবস্ত হয় । এবারকার 
বিচার পূর্ববদিনের বিচার অপেক্ষ। নানা ভাবে বৈশিষ্টযপূর্ণ ছিল। পূর্বব- 
দিবস প্রঙ্তাশ্য আদালত-গুহে ব্রিচাঁর আস্ত হর এবং নেতাগণের পক্ষে 
বাক্তিবিশেকে বিচারুস্ছলে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় | কিন্তু এবার 
সে ঞ্রীল জেলের ভিওর বিচার তয় এবং বাহিরের কোন লোৌককেই 
বিঠীরিষ্ভলে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া ভয় না । কেবল ছুই জন সংবাঁদ- 
পত্রের প্রতিনিধি ও এক জন উকীল তথায় থাঁকিতে অনুমতি পাঁয়েন। 
পূর্রবদিনের হায় নেতাগণ এবারও আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না কাধ্য 
আরম্ভ হইবার পূর্কে'লালাজী জেলের ভিন্র কদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার হই- 
তেছে বলিয়া! প্রতিবাদ করেন, কিন্তু ম্যাঁজিষ্রেট তাহার কথার কোন 
উত্তর দেন না । কর্তার ইচ্ছ।য় কর্ধুঃ সুতর|ং এ বিষয়ে আমাঁদেরও কোন 
মন্তব্য অনাবশ্তক। 
প্রথমে সরকারপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ।*পুলিশের সব- রর 
আনীজুদ্দীন বলে, গর] - ডিসেম্বর।"ভাঁরিখ সে ডাক্তার সন্তানমের উপর 
এক নিষেধাজ্ঞার নোটাশ জারী করে এবং পট্রবিউন” পত্রের সহযোগী 


১১৪ লাল লজপত রায় । 


সম্পার্দকের নিকট লালা লজপৎ রায়ের স্বাক্ষরিত ইন্তাহারের একখণ্ড 
শকল প্রাপ্ত হয়। 

অতঃপর “বন্দে মাতরম্” পত্রের সহযোগী সম্পার্ক লাল রামপ্রসাদের 
সাক্ষয লওয়া হয়! তিনি বলেন, লালা লজপৎ রায় যে বাণী প্রচার 
করেন, তিনি সেই" মূল কাগজথানা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রার্দেশিক 
' কংগ্রেস কমিটির প্রেরিত এক লোকের মারফতে তিনি সভায় গৃহীত 
প্রস্তাবগুলি প্রান্ত হন। এ লোকটির নাম তাহার স্মরণ নাই। “বন্দে 
মাতরম্” পত্রিকার বিশেষ সংখায় যে প্রাবন্ধ কয়টি প্রকাশিত হয়, সে 
সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা তিনি পায়েন নাই । 

এই সময় লাল! লজপৎ রাঁয় বলেন, “উল্লিখিত ইন্তাহারে'ষে স্বাক্ষর 
বাহির হইয়াছে, তাহা আমারই স্বাক্ষর এবং “বন্দে মাতরমের” বিশেষ 
সংখায় যে বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আমারই লিখিত। 

অতঃপর পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক লালা ত্রিলোক- 
টা্দ কাপুরকে ডাকা হয়। লালা ব্রিলোকটাদ হাঁজির হইলে পাবলিক 
প্রসিকিউটাঁর তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । ত্রখন ত্রিলোক- 
চাদ বলেন, দিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেদ কমিটির অধিষ্টেনে 
আইন মানত কর! সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত ভইয়াছে, সে গ্রস্তীত্বর 
নির্দেশে মনুসান্গে তিনি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিবেন না "বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। বিশেষতঃ তীহাঁর বিবেকও প্রশ্থের উত্তর দিতে 
বলিতেছে ন1। | 

তখন গবমেন্ট এডভোকেট ফৌজদারী কার্যবিধির ৬৪ ও ৬৫ ধারার 
প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন । 

লালাত্রিলেকটাদকে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি আবার 
উত্তর দিতে অস্বীকার *করিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রিলোকটাদকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি :আপনাকে আর একবার সময় দিতেছি, 
আপর্নিপ্রশ্নের উত্তর দিউন |” 





লাল] লজপৎ রায়। ১১১ 


লাল! ব্রিলোকটাদ' :--আমি ছুঃখিত হইতেছি যে, আপনার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পারিতেছি না | 

ম্যাজিষ্ট্রেট :--আপনার নিকট যে সকল কাগজপত্র চাওয়া হইতেছে, 
আপনি তাহাঁও দিতে অস্বীকার করিতেছেন ? 

লালা ত্রিলোঁকটাদ :__ইা, মহাশয় । 

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে আদেশ করিলেন যে, তাহাকে যে প্রন 
কর! হইতেছে, তাঁগার উত্তর না .দেওরার অপরাধে কেন তিনি ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ১৭৫ ও ১৭৯ ধারা যন্তে অভিযুক্ত হইবেশ না, ভাঁহাঁর কারণ 
প্রদর্শন করুন । 

লাল! ভ্রিলোকটাদ বলিলেন, তাহার কিছু ধলিবার নাই, তবে 
ম্যাজিষ্টেট ষ'দ অন্তমতি দেন, হবে তিনি লিখিত একরার পেশ করি- 
বেন। 

তখন ম্যাজি:ই্ট ভীহাকে মিঃ কিলানের এজলাসে অভিযুক্ত করিবার 
গন্ধ আদেশ জারী করিলেন এবং তাহাকে জামীনে খালাস দিতে চাহি- 
লেন। কিন্ত ভ্রিলোকঠাদ জামীন দিছে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর 
ম । ট্রেট মাঁদেশ করিলেন, লালা ত্রিলোকটাদকে হাজতে রাখিতে 
হবে এবং তাহাকে পবেব দিন মিঃ কিলানের ঞ্জলাসে কাগজপত্র 
তার করিতে হইবে। 

তাহার পর “ ট্রবিউন” পত্রের সহযোগী সম্পাদক |মঃ পারীমোহনের 
সাক্ষ্য লওয়া হয় । তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর, ৬ই নবেম্বর এবং ৬ ডিসেম্বর 
তারিখের “ ট্রবিউন” দাখিল করেন এবং বলেন, কাঁগজে পঞ্জাব" 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্-বিবরণী সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা অন্তের মুখে শুনিয়! লেখা হইয়াছে। 

অতঃপর আরও ছুই জন পুলিশের সাক্ষ্য গ্রহণের পর রাজদ্রোহ সভা- 
ৰন্ধ আইনের ৬ ধারা মতে অভিযোগের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয় এবং মামলা 
পুনরাকি ১৯শে তারিখ পর্যন্ত মূলতুবী রাখা, হয়। 


১১২ লাল! লজপৎ রায়। 


.. ৯৯শে তারিখে পুনরায় মামলা আগস্ত হয, কিন্তু সামান্ত কিছু আলো 
চনার পর ২১শে তারিখ পর্যান্ত মামলা! স্থগিত রাখা হয়। | 
২১শে ডিসেম্বর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিওফের এজলাসে সেন্ট্রেল 
জেলে ভিতর পুবরাঁ় বিচার আরম্ত হয়। একটা খোলা জায়গায় 
সামিয়ান। টাঙগাইা তাহার নীচে বিগার-কার্যা আরস্ত হয। বিচারক্থলে 
প্রা ৭ জন বাহিরের লোককে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। তন্মধ্যে 
শ্রীযুত সন্তানমের পত্রী ও জলন্ধরের “কন্যা মহাবিষ্থালয়ের' প্রিন্সিপাল 
শ্রীমতী লজ্জাবতী দেবীও ছিলেন। 
আসামী লালা লঙ্গণৎ রায়, শ্রীযু্ সন্ানম্‌, ডাক্তার গোপীঠাদ ও 
মালীকলাণ খ| মধ্যস্থলে চেয়ারে উপবিষ্ট থাকেন। 
ম্যাজিষ্রেট যথ|সময়ে বিচার আস্ত +রিলেন। 
ম্যাজিষ্ট্রেট :-মি: লব্রপৎ বার, আপনি কিলিখিত একরার পেশ 
করিতেছেন ? 
লালাজা :--আঁম একটি লিখিত একরার আঁনয়াছি সভা, কিন্তু 
আমি পড়িবার আগে ইহা কাঁহাকেও দেখাইব না । 
মিঃ হার্ম।ট £--ধ'দ লালা লজপৎ রাঁ এরূপ একটি প্রতিশ্রত ্্ 
ঁহার একরারে মোকদ্দমা-সম্পক্ষিত কথ| বালীত বাজে কথ! নাই, আর 
তাহাতে রাজদ্রোহমূলক কিছু নাই, তবেই আমি তাহাকে তাহার একরার 
পড়িতে অনুমতি দিতে পারি। 
লালাজী £--আ'মার একরারে কোন রাঁজদ্রোহমূলক কথা নাই। 
'মোকদমার 'সম্পর্ক-রভিত বাজে কথা যে.কি, তাহা আমি বুঝি 
না। যখন সমস্ত বক্তৃতাই লিখিয়া লওয়া হয়, তবে ইহা বাধ যাঁইবে 
কেন 1 ৯ 
ম্যাজিষ্রেট :-আঁগে আমাকে 'একরারটি দেখিতে দেন, আপনি পরে 
পড়িতে পারেন। (আইনের বই খুলিয়া পড়িয়া) একরার পড়িবার 
পুর্ব্বে বিচারপতিকে তাহা দেখান আবশ্ক। 





লাল! ল্গপত্ রায়। ১১৩ 


মিঃ হার্ার্ট £--যাঁদ তিনি বলিতে চাহেন, ভবে তীভাব মৌখিক এক- 
বারই গ্রহণ করুন। 
ম্যাঞিষ্ট্রেট £-_-তাহাত্তে যে কি ফল হইবে, আমি বুঝি না। আসামী 
যদি সাভার একরাব না দেখাঁন, আবে তাভার লিখিত একরারে যে সৰ 
কথা লিখিয়াছেন, মুখে তাহাই বলিবেন। 
$. সিং ভার্বার্ট :_ন্তিনি যদি মৌখিক একরাঁব “দন, তবে তিনি একটা 
, নির্দিট সীমা! অতিক্রম করিতে পারিবেন না। আদালন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন, তিনি তাহারও উত্তর দিয়াছেন। মিঃ সলীমের যে আসা- 
মীর সভিত বিন্্ক উপস্থিত ভইয়াছে, উহাতে আমি আপত্তি 
করিতেছি । 
লালাঁজা £ -আমি শাগালনেন এট শ্ার্যাপ্রণালীর প্রতিবাদ 
করিহতোচ। ইহা দ্বাধা 'মাঁদাঁলত বা মিঃ স্গীমেত্র প্রতি কোঁন অসম্মান 
দেখান মারার উদ্দেখা নহে, কিন্্ আর্ন বলিতে চ1ই যে, এই প্রদেশে 
প্রমম অনেক বাঁজনৈন্িক মামলা ভইয়। গিয়া্টে, যাহাতে এরূপ বিতর্ক 
উপস্থিত শদয়াঞ্জে। গাঁপনি ইহার দম আপত্তি করেন কেন? 
দর্ঠগানম্‌ ১--মামি এই প্রতিবাদে যোগ লিন চাই, আমার কথাতেই 
হউক, কি অন্যের কথাতেই হউক, আমাকে কেগ কোনরূপ সাহাধা কবে, 
ইহা আমি চা না। 
মাঞষ্ট ৫-যিঃ সন্বানম্‌, আমি 'মীপনার জন্গ সাহাঁষা চাঁহিতেছি 
না, আদালতের জন্ক সাহাদা চাভিতেছি। 
ম্যাজিষ্রেট 2--মিঃ লজপত বায়, ১৯২১ সনেব ওব। ডিসেম্বব সঙ্গীম- 
প্রাসাদে পণ্তীবিপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীব মে আধিবেশন হয়, তাভাতে 
কি আপন সভাঁপনির আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন ? 
লালাজী £ -আমি দুঃখিত, আমি আদাঁলনের কোঁন প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারি না। কোনরূপ অসম্মান দেখান উভাব উদেশা নয়, কিন্ত অহ- 
যোঁগিগণ সমগ্র ভারতে এই পন্থানি অবলম্বন করিয়া আঁসিতেছেন। আমি 
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যে একরার দিতে যাইতেছি, গ্ঞাহাতে মোকদমা-সম্পর্তিত সকল কথাই 
আছে। 

ম্যাজিষ্ট্রেট ১-বেশ, আপনাকে একপার করিতে অন্থমতি দিতেছি, 
কিন্তু মাপনি 'মাগে আমার হাতে না দিলে, আপনাকে উহা পড়িতে 
দিতে পারি না। 

লাঁলাজী £--মাচ্ছা, এই নিন। 

ম্যাজি:ই্রেট :--( একরারথাঁনা পড়ি ) আপনাকে হহা পাডতে দিতে " 
পারি না। এ জায়গা বাজনৈনিক বস্তু 5 দিবার স্তনি নহে । 

লীলাঁজী £_ ইহা একট বাজনৈনিক নাঘলা। 

ম্যাজিষ্ট্রেট 2 পাট । কিন এই মামলা সম্পর্িত ছাড়া অন্ত 
লোকের কথায় মামার কোন কাস নাই) গ্মাপনার একরারের এই 
অংশ আপনাকে পন্ডিতে দিব না। 

লালজী £--মাঁমি কিছুই পড়িতে গাইতেছি না। আপনার কাছেই 
কাগজগান। রাখিয়া দিলাম । 

নিঃ হার্ট ++ আগলে লক্ষা করিয়া ) সংবাদপত্রওয়ালারঠ যদি 
এ একা চাহে, ভবে মাহাশে দ শংশ কাটিয়া ফেল] হয়, রি 
প্রতি লক্ষ রাখিবেন। ্‌ 

সভভানম্‌ £_মিঃ হার্ট এইখানেই একটা নৃহন গভমেন্ট স্থাপন 
করিতে চাহেন।  শন্ধেব লিখি» এক্টরাবে! অংশ কাটিবাৰ অধিকার 
তাহার কি আদালছের, ক্দাতা মামি বুঝিতে পাবিভেছ না । মিঃ ভার্বাট 
পৃথিবীসুন্ধ শীদন করিতে চান। চিনি খবরের কাঁগজে কিছুই যাইতে 
দিবেন না। | 

মাঁজষ্টেট £--আমিই এই ক্ষমা পরিচালন করিয়াছি, আঁদালত 
আসামীর একরারের বে কোন অংশ কাটিয়া দিতে পারে। 

সম্তানম্‌ :-হা, মিঃ হার্ববাটের কথায়। 

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত সম্তানম্‌, ডাক্তার গোপী্ঠাদ ও মালীকলাল 
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খকে প্রথ্থ করিলে তাহারা দকলেই কোন উত্তর দিতে 'অস্বীষ্ষার 
করেন। তাহারা বলেন, তাহার! এ আদালতের বা ম্যাজিষ্রোটের কোঁন 
কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ন্দথন ম্যাজিষ্টেট মিঃ সলীমকে বলিলেন, 
“আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ এই যে, আঁপনি আগাঁমী কল্য 
আসামীদের পক্ষে এই মামলায় সওয়াল ক্বাব করিবেন । মিঃ সলীম 
ক্বীকৃত হইলেন। 

ম্যাছিট্টেট :--লালা লপত রাশ, পণ্ডত সন্তানম্‌, ডাকার গোগীষ্ঠাদ 
৭ যালীকলাল খ।, আঁপনাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধিধ ১৪৫ ধারা মতে 
অবৈধ জনতা করার অপরাধে অভিযুক করা যাইতেঙ্ে | আঁপনাঁরা কি 
দোষ শ্বীকার কনেন? ূ 

লালাছী £-আমরা কিছুই শ্বীকার করি না| 

সম্ভানম্‌ আমিও ভাই । 

গোপীাদ £-_আমিও তাই । 

মালীক :--মামিও তাই। 

ম]জিট্রেট £-আ!পনারা কিজেরা করিবার জন্ক সরকারী সাক্ষী- 
দি ডাঁকিতে চাঙেন? 

'লালাজী £--না। 

ম্যাজিষ্রেট :-কোঁন আপামীই না? 

লাঁলাজী :--ম1। 

মাজিষ্টেট :-_আত্মপক্ষমমর্থনে কিছু বলিবেন? 

লালাজী £-কিছুই না।--দয়া করিয়া কাগজপত্রের একটা নকল 
দিবেন কি? 

মাঁজিষ্রেট £--সমস্ত কাগজপত্র? 

লালাজী £--ই, মহাশয় । 

ম্যাজিষ্রেট £- আচ্ছা । 

মিঃ হার্বার্ট £-লিখিত একরারের &ঁ অংশগুলি বাদ দিবেন কি? 


এ 
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ম্যাজিট্রেট :--হা, দেওয়া হবে। 

তখন পরের দিনের জন্য মামল! মুলতুবী রহিল । 

পরের দিন ২২শে তারিখ আবার ১১টার সময় জেলের ভিতর মামলা 
আরম্ভ হয়, পূর্বগিনের ন্যায় প্রায় ৭* জন লোক উপস্থিত থাকেন। 
পণ্ডিত সম্তানমের পত্বী এবং শ্রীমতী পার্বতী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। 
ঠিক ১২টার সময় মামলা আর্ত হয়। 

ম্যাজিষ্টরেটে গভমেন্ট এডভোকেট মিঃ হার্ববার্টকে সওয়াল" জবাৰ 
করিতে আদেশ করেন। 

মিঃ হার্বাট £-আসামীগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ সভা আইনের ৬ 
ধার এবং ভারতীয় দণ্ডবাধির ১৪৫ ধারার ( অবৈধ জনতা ) -অভিযোগ 
আন।| হইয়াছে । এই বিশেষ মামলায় আইনের বিধান এই যে, আলামী- 
গণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে মে, কেন তাহারা উপরি-উক্ত অভিষোগে 
দোঁষী সাব্যস্ত হইবেন না, ভাঙার কারণ প্রদর্শন করুন। প্রথম নম্বরের 
আসামী লাল! লঙ্জপৎ রায় পুর্ণ জব।নবন্দী করিবেন এবং অন্থান্য আসামী 
সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী করিবেন, কেননা, লালা লজপৎ রায়ই ত।ঞদের 
মুখপাত্র। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আইন সম্বন্ধে তাহারা বড় হল 
করিতেছেন । তাভারা বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ ডেপুটা কমিশনারের 
এই সভা বন্ধ করিবার কোন অধিকার ছিল না, -ছ্িতীয়তঃ তিনি বলেন 
নাই যে, & সভ! নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৃতীয়তঃ এই সভা জনসাধারণের সভা 
নহে । আঞ্ প্রমাণ করিতে চাই যে, আসামীগণের কথা সত্য বলিয়া 
ধাঁরয়া! লইলেও ক্রাহার। দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারা অন্গসারে অবশ্ই আভযুক্ত 
হইবেন। 

অন্যান্ত কথার পর মিঃ হার্বাট বলিলেন, “বাজদ্রোহ সভা আইন 
অন্ুনারে কোন সভা করিতে হইলে পুর্বে: অন্নমতি লওয়া আবশ্বক | 
মানিয় লইলাম ষে, ডেগুটী কমিশনার ' বলেন নাই, উহা! নিষিদ্ধ সভা, 
কন্ত সভাটি যে নিষিদ্ধ সীমার 1ভতর হইয়াছে এবং উহাতে যে ডেপুটা 
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কমিশনারের অগ্লুমতি লওয়া হয় নাই, তাঁহাত ঠিক। আসামীগধ আর 
কিছ বলেন নাই, তাঁহারা প্রকাশ্য সভাঁরও কোন বাখ্যা করেন নাউ। 

সম্বানম :--আমি যে স্থানে বলিয়াছিলাম যে, আমি এই আদালতের 
কর্তৃত্ব স্বীকার করি না, আপনি আমার সেই উক্তির কথা বজিতেছেন। 
আচ্ছা, আপনি একট। বাথা কবিবেন কি? 

মিঃ ভার্বার্ট £__মামি আপনার উক্তিব কথা বলি নাই। আমি 
লাল লজপৎ রাঁয়ের উক্তির কথা বলিতেছি। (বিচারককে লক্ষা 
করিয়া ) লালা লজপৎ রাঁয় ইঠ্ঠাঁছের গখপাত্র ও অন্তান্তা সকলে তাহার 
চেল' মাত্র । 

সস্তানম £--আমি এ কথার প্রতিবাদ করিতেছি । আমি আদালতকে 
জানাইননেডি যে, উনি চালাবাঁজী আবস্ত করিয়াছেন । ( বিচাঁরককে লক্ষা 
কবিয়া । আপনি ইহাকে সঙ্র্ক করিয়া দিবেন কি? 

মিঃ ভার্বার্ট £-আমি মিং সঙ্জানম্‌ বাঁ আর কাহারও কথায় চলিচ্তে 
চাই না। 

সম্তানম্‌ £--আপনি আঁদীলত্তের কথায় চলিতে চাহেন। 

টি ভার্ব!ট £--আমাব প্রমাণ করিতে হইবে ষে, প্রথমত: এই সভা 
পি জনসাধ|রণের সভা, দ্বিণীয়তঃ ই নিষিদ্ধ স্থানে হইয়াছে, 
তৃ্ভীযতঃ ইহা জ্ষেলা-মাজিষ্টেটেব অনুমতি বান্ভীত করা হইয়াছে । এই 
তিনটি বিষয় প্রমাণ করিতে পাঁরিলেই আঁসাঁমীগণ এ ধাবা অহুসাঁরে 
দোষী পাবাস্ত 5ইবেন। আসামী তীহাঁর -একরারে বজিয়াছেন লে, ই 
প্রকাশ্থা জনগাধারণের সভা নহে, কারণ, ইভান জনসাধারণের প্রবে- 
শাধিকার ছিল ন| কিজ্ব ডেপুটা কমিশনার তাঁদের বিরদ্ধে ৬ ধারা 
অনুসারে যে অভিযোগ আনিয়াছেন, স্কাহা আইনত ঠিক অভিযোগ | 
ইহাঁবা বলিতেছেন যে, কেবল নির্বাচিত সদশ্তগণের মধোই ইহা সীমাবদ্ধ 
ছিল, কিন্তু সভার আলোঁচা বিষয় ত রাজনৈতিক. ছিল। «পাঁরিক” বা 
“প্রকাশ্ত সভা” শবটির সাধারণ বাঁখা! করিলে চলিবে না, ইহীর 


১১৮ লখলা! লজপত রায়। 


আইনসঙ্গত বাখা! করিতে হইবে । অভিধাঁনের ব্যাখ্যায় চলিবে না। ওরা 
ডিমেম্বরের সভ। এই আভিধানিক ব্যাথার অন্তর্গত নয়। এমন কি, 
ভিরেক্টীরগণের সভার স্তায় “প্রাইভেট? সভাও এই আইনের মধ্যে পড়ে। 
সাধারণের কোন কাধ্যের আলোচনার জন্য যে সভা, তাহাই 'পান্রিক' 
সভা, আর কোন বাক্তিবিশেষের (সাধারণের নহে ) কাধ্যালোচনার 
জন্য যে সভা, তাহ।ই 'প্রাইভেট' সভা । 'সিনেমা'ও ত কেরগ যাহারা 
টিকেট কিনে, তাহাদের কাছেই খোলা থাকে, কিন্ত তাই বলিয়া কি 
উহা পাঁবলিক* নয়? সেইরূপ পঞ্জাব-প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর এই 
ছুই শত লোক কেবল নিজেদেব বাকিগত বিষয়েব আলোচনার জন্য 
এস্থানে সমবেত -হন নাই, তাহারা জনপাধারণের বিষয়ের আলোচনার 
জগ্ঠই সমবেত হইয়াছিলেন। ল।ল! লজপৎ রায় বলেন যে, ইহা "পাব- 
লিক' সভা নহে, কারণ,ইহ] কয়েকজন সদস্তের মধ্য সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত 
ইহা *সিনেমাঁর' বাপারের মত, 'সিনেম।ও' ত কেবল টিকেট.ত্রেতাঁগণের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । “পাবলিক সভার" সাধারণ অর্থে উহা পাঁবলিক 
সভা না হইন্ডে পারে, কিন্তু আইনের অর্থে উহা! পাবলিক সভা সন্দেহ 
নাই। এ সভা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইঠা আহ্‌ৃত। সভার আমুরাচা 
বিষয় বার! জনসাধারণের মধো দাকঙ্গাহাঙ্গ।মা ও চাঞ্চলা সৃষ্টির বন] 
ছিল। যের্জর ফেরার এবং সাধারণ সম্পাদকের মধো যে পত্রাপত্রি 
হইয়াছে, তাহাতে মেজর ফেরার লিখিয়াছেন যে, সভার আলোঁচা বিষয় 
দ্বার জনসাধারণের মধ্যে একট চাঞ্চলোর স্থটি হইতে পারে, সভার 
উদ্দেশ্য এরূপ না হইলে তিনি উহ! নিদেধ করিতেন না। সাধারণ সম্পা- 
দক বলেন নাই যে, উহ] 'পাঁবলিক' সভা নহে। কেবল তাহাই নহে, 
লাপা লজপৎ্ রাঁছের উক্তিতে ইাঁও দেখা যাঁয় যে, তিনি বলেন নাই যে, 
সভায় আইন-নিধিদ্ধ বিষয়ের আলোচনা হইবে নাঁ। সভায় কোন্‌ বিষ- 
য়ের আলে|চনা হইবে, তাহা জানাইবার জন্য সাঁধাঁরণ সম্পাদককে সকল 
প্রকার স্থযোগই দেওয়া হইয়াছিল, 1কন্ত তিনি এ বিষয়ে কোন উত্তরই 


লাল] লজপত বায় । ১১৯ 


দিলেন না। তিনি যখন কোঁন উত্তর দিলেন না এবং লভার আলোচ্য 
বিষয় কিরূপ হইবে, তাহাঁর কিছু বলিঙেন নাসতখন ইহা সহজেই অস্মান 
কর1 গিয়াছিল যে, সভীয় নিষিদ্ধ ও বে-মআঁইনী বিষয়ের আলোচন! 
হইবে। উহাদের ইস্তাহাঁর ও ডেপুটী কমিশনারের প্রতি মিঃ সম্ভতানমের 
উত্তর এই দুইটি বিষয়ের দিকে আমি আঁদাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি- 
€তছি। তাহার চিঠিতে মে ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা খায় 
যে, তীভাঁরা সমস্তই জানিতেন এবং ভাভারা বলেন যে, কোন কোন 
আইন মানিব না। ইহার ছ্ববা তাভালা নির্ব্িরোধ আইন অমাগ সমর্থন 
করিয়াছেন সন্দেহ নাই । জেলা-ম্য।জি ই্রটেব অনুমতি না লইয়া নিষিদ্ধ 
স্থানে ভা করা হইতেছিল! ম্যাজষ্টেট তাভাদিগকে অমমতি লতয়াইতে 
গিয়াছিলেন। লালা লজপৎ রায়ের উক্তিতে মোকদ্দমার সম্পর্কহীন 
অনেক বাজছে কথা বলা হইয়াছে । ফিরোজপুরে ভিনি যে একরার 
করিয়!ছিলেন, তাহাতেও সেইরূপ | 
সম্তানম্‌ ২--এই একরার তাহারই কি না, আপনি সন্ধান কাঁরয়া দোখ- 
বেন কি? তিনি ত দাগী আসামী । 
এখমঃ ভার্বাট £াদ্বতীয় কথা। এখানে দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা খাটে 
কীনা । এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাঁই যে, ডেপুটী কমিশনারই সাঁধা- 
রণতঃ জেলা-মাজিষ্রেট। আমি পূর্বে দেখাইরা'ছ ধে, ইহা সাধারণের 
সভা এবং নিষিদ্ধ সভা) সুতরাং ইহা! হইতে প্রমাণ হয় যে, ইহ অবৈধ 
জনতা। এই সম্বন্ধে লিখিত আদেশ দেওয়া হইসাছিল। টাইপ কর! 
আদেশে মেজর ফেরাঁবধের নাম টাইপ কব! হইয়াছিল। মেজর ফেরার 
তাহা কাটিয়া ভাহার স্বানেণ্ডিঃ এম” কথাটি লিখিয়া দেন এখং এ কাগজে 
তাহার শীল মারেন। "ডঃ এম” ডিদ্ীক্ট ম্যাজিষ্রেটের সংক্ষিপ্ত নাম। 
সকলেই জ|নেন, মেজর ফেরার একজন ডিনার ম্যাজিষ্রেটও। আমার 
অনে, হয়, মিঃ সন্তানম্‌ ও ডাক্তার গোপী্ঠাদও তাহাকে ভাঁলরূপ জানেন। 
পালাজী :--তিনি মিউনিসিপাল কমিটীরও সভাপতিত্ করেন। 


১২৯ লালা পজপত্ রায়। 


সম্তানম্‌ £- আমি তাহাকে মাত্র তিনবার দেখিয়াছি । 

মিঃ হার্বার্ট :--দ্বিতীয় কথা এই--কোন প্রকাশ্য নোটিশ দেওয়া! হুই- 
য়াছে কি না।' আম বালতেছি, তা! দেওয়া হইয়াছে । কর্ণেল গ্রেগশন 
তাহার একরারে বলিয়াছেন মে, তানি আফিমের ফটকের নিকট একদল 
পুলিশ পাঠাইয়াছিলেন।, ইাতেই গ্রমাণ হয় যে, অন্ততঃ এই চারি জন 
আসামীর পক্ষে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে । হলের মধোও মেজর কর্তৃক 
এরূপ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে । আধ জনন কাহাকে বলে, গাভাঞ 
বলিতোছ। যদি ৫ জন কিংবা ততোধিক বাক্তি কোন এক স্কানে আইন 
অমান্ঠ করিবার উদ্দেশ্তে জনতা কবে, তবে আইনযন্তে সেই জনতাকে 
অবৈধ জনতা বলে। এই সভা বিশেদতঃ আইন অমান্ করিবার উদ্দে- 
হেই বসিয়াছিল। নির্বিবোধ আইন অগান্চ বলিতে সে কোন আইন 
। অমান্য বুঝায় । সুতরাং আমার বক্তবা এই যে, এই সভ! অবৈধ জনতা | 
৫ ধারায় বলিতেছে যে, যদি জেলা-মা!জি? ্রটের মতে কোন সভা] রাঁজ- 
ফ্রোঠজনক বঞ্িফা মনে হয়, বে তিন উঠ বন্ধ কবিয়া দিনে পারেন । 
স্থতরাং এই মামলায় আদ'লতের কোন স্বাধীন ইচ্ডা নাই। 

উপসংহারে আমি আসামীগণের অসম্মীনজনক বাবহাবের খর 
আদ্দালতের দৃষ্টি আকষণ কবিতোছি। মঃ সম্ভানম্‌ বাঁয়াছেন যে, 
এই আদালতের কর্তৃত্ব শ্বাকার করেন মা, তিনি জানেন না যে, তাভার 
সম্মুখে একজন গ্রধান কম্মচারী উপচ্চিত। লালা লজপৎ্ বায়ও তীহার 
একবারে এ এউ সব অসংলগ্ন কথা ব' ফা | শ্তিনি বলিয়াছেন, সরকার 
পশুশাকতির উপর গ্রাতিষ্ঠিত, মেজন ফের তাহার প্রতীক। ইহা দ্বারা 
কি ইহাই বুঝার না যে, এই লোকগুণাই বাজদ্রোহ প্রচার করে এবং 
জনসাধারণের মধ চাঞ্চলোর স্থষ্টি করে? যখন আঘদালতেই তাহার! 
এই সব কথা বলিতে সঙ্কোচ করেন না, তখন বাতিরে যে তীঁহার। কত 
কি বলিতে পারেন, তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট 
সত্যই বলিফাঁছেন যে, রাজদ্রোহ প্রচারের জন্তই এই জসভ! 


লাল! লজপৎ বায় । সর ১২১ 


আহত হইয়াঁছিল। ইহারা প্রকাশ্য আদালতে প্রকাশ্বভাঁবে সরকাবেন 
নিন্দা ঘোবণা করিতেছেন। স্রতরাং আমি আদালতকে বলিতেছি, 
আদালতের যত কঠৌরতম শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, আসামীগণের 
প্রতি সেই শান্তি দেওয়া ভন্টক [ 1০০00000610 00 009 0001৮ 0০ 10700107 
6100 00081 861661008 11086 19 11) (109 00) শে 06006 0011 00 10108 
8001360. 

সম্ীনম্‌ £--বহুৎ আচ্ছা। 

ন্খন ব্যারিষ্টাৰ মিঃ সলীম বিচাবপতির অন্গরোধে কেবল আদা- 
লত্তাকে সাচাষা করিবার জন্কই আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া সওয়াল- 
জবাব করিতে আরম্ভ করেন। 

ন: সলাম £--৫ ধার! যনে আমাদেৰ দেখিতে হইবে ষেঃ এ 
সভা “পাবলিক কি না এবং ৪ ধারা মতে দেখিতে হইবে যে 
সাধারণের যধো চাঞ্চলান্্টি করিবার উদ্দেশ্রেই উহা বসান হইয়াছিল 
কি না। “পাবলিক” সভার আভিধানিক অর্থ এই যে, যে সভায় 
“পাবলিক' অর্থাৎ জনসাধারণ "প্রবেশ কখিতে পারে, তাহাই পাবলিক 
সন্ত! এক্ষণে দখিতে হইবে, ইভা কি পাবলিক সভা, না *প্রাইভেট? 
সঁচি। অপর পক্ষে বারিষ্টার দিনেমার সহিত তুলনা দিয়াছেন। কিন্ত 
তাহা ঠিক নর । প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটাঃ সদন্তগণ 1বভিন্ন জেলার 
নির্বাচিত সদশ্তগণের মধা হইতে নির্বাচিত হন। কমিটির এই সতায় 
সদস্যগণ তীঁঠাদের খাক্তগত অধিকারবলে উপস্থিত হ্ইয়াছিলেন। 
'দ্বধতরুতঃ, জননাধারণেব মধো চঞ্চলা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্তোই এই স্ভা 
বসয়াছিল কি না, তাহা কেখপ সংবাদপত্রেব রিপোট্ট দোখরা বুঝা যায় 
না। াব পর এই সভা নিষিদ্ধ সা কি পা, সে সম্বন্ধে ৫ ধারার আলো 
চনা করা আবশ্যক | ৫ ধারার বলে--ষে সভা সম্বন্ধে ম্যা!জষ্টেট লািখত 
আদেশ জাবীকারয়া প্রকান্তে নে।টিশ দেন, তাহকেই নাষদ্ধ সভা! 
বলে। একদল কনষ্টেবল পাঠাইয়া ফটকের নিকট মোতায়েন রাখকেই 


১৯ লালা লজপৎ রায়। 


প্রকাশ নোটিশ দেওয়া বলা চলেনা । এমন কি যদি পুলিশকর্মচাঁরিগণ 
কোন স্দস্যকে বলিয়াও থাঁকে যে, উহা নিষিদ্ধ সভা, তথাপি ইহ] দ্বারা 
প্রকাশ্ো নোটিশ দেওয়া বুঝায় না। 

আরও বল] হইয়াছে যে, দণ্ডধির ১৪৫ ধারা অনুসারে এ সভা 
অবৈদ জনা । কিন্ত কেবল খবরের কাগজের সাক্ষো কোন সভাকে 
অবৈধজনতা বলা চলে ন, সাক্ষ্য আইনে ( [79069 4৫) এ কথা 
বলে না। নোটিশ হনে ইগা বঝাঁয় যে, সভায় আঁইন অমান্য বিষয়ে 
আঁলোচন! করিবাঁব কথা (হিল, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা আইন অমান্ত 
করে নাউ । সভার কোন বে.অ,ইনী কাজ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। 
সভায় কেবল এ বিষয়ে আলোচনা করিবার কথা ছিল, আর কিছু নয়। 
যখন কোন প্রকাশা নোটিশ দেয় ভয় নাই, তখন'৫ ধারা এক্ষেত্রে 
খাটে না। আুরাঁং এ ভা অবৈধজনত। নহে । 

মিঃ ভার্বাট :-( পাড়াইয়া উঠিয়া ) নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, 
লালা লজপৎ রায় যে এ দিন গ্রেপ্ব(ব হইবেন, তাহা তি'ন জাঁনিতেন | 

অস্ত্রানম্‌ £--এখানে একটা পাগলা কৃকুর আছে,ভর হয়, আমাদিগকে 


কামড়াইবে। ্‌ ৰ 
মিঃ হার্ধধার্ট £--আমি আদালতকে জানাইতে চাউ ষে, মিঃ গলা 
পক্ষসমর্থনে মামি দে শান্তির কথ! বলিয্নাহি, তাহা একটুও কমিতে পারে 
না। 
সম্তানম্‌ :--আমি একট| কথা বলিতে চাই--২২শে ডিসেম্বরের ট্রিবি- 
উনে যেন লেখ! হনব, আনামীগণের প্রতিবাদ সত্বও মিঃ সলীম তাহাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। 
৯ সাঁজিষ্রেট :-খবরের কাগক্গে কি লেখে না লেখে,£ুতাহার সহিত 
আমার সম্বন্ধ শাই। কেবলগাত্র আরালতকে সাহাষ্য করিবার অন্তই 
আনি মিঃ সলীথকে *ডকিরাহিলাঁম। মিঃ লঞ্জপৎ রায়, আপনি কিছু 
বলিতে চাহেন কি? 


লাল! লজপৎ রায় । ১২৩ 


লালাজী :--না। 

তখন আদালত ভঙ্গ হইল, বিচাবক বলিলেন, আগামী ১৯২১ সনের 
৪ঠ1 জানুয়ারী বাঁয প্রকাশ করা হইবে । 

এই বিচারের পর লালাঁজী ও তাহার সহচবগণ পুনরায় হাজতভোগ 
করিতে আবস্ত কবিলেন ৷ এই সময় এমন একটি ঘটন] ঘটিল,যাহাতে আমর 
লালাজীর স্বর্ূপের পূর্ণ পরিচয় পাই । পূর্বেই বশ্িয়াচি, লাঁলাজী জেলে 
গৃতজাত খাছ গ্রহণ করিছেন না, অঙ্বানা কয়েদীর ন্যার জেলের থাছ্ছেই 
কুমিবুত্তি করিতেন । কিন্ত কিছুদিন পব উষ্ঠাদিগকে যে খাছ দেওয়া! হইতে 
লাগিল, তাহ! মন্তরষোর আহারের অধোগা | কটীৰ মধ্যে অধিকাংশভাগই 
ভূষি-মিশ্রিত, তাহাও ভাল করিয়া সেঁকা নয়,অধিকাংশই কীাচা। ড।লতর- 
কারীর বাবস্থাও প্রায় '*দ্ধপ। 'এই সব কাবণে অনেক ধাজনীনিক 
কয়েদীর পেটে 'অন্থ হইতে লাগিল, লালাজীরও পেটে অন্ুুখ হঈল। 
লালাজী নিজের জনা যত না ভাঁবিলেন, কিন্ধ অন্যাঁনা সহকন্মীর জনয 
বড়ই চিন্তিত হইলেন। তীভারা সমস্তে *৯ জন রাজনৈতিক করেদী 
ত্রীজেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন । তখন লালাজী স্থির করিলেন, 
তিনি প্রাক়্োপবেশন ব্রন গ্রহণ করিবেন। ২৪শে তারিখ তাহার নিকট 
রাঃ দেওয়া হইলে তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহার 
দৃষ্টান্ত অন্থুপরণ করিয়া কোন রাজনৈতিক কয়েদীই আহার্যা গ্রণ করি- 
লেন না। তখন জেল-কর্তৃপক্ষের চমক ভাঁজিল। তাহারা সেই দিনই 
আহার্য্য পরিবর্তন করিলেন, অপেক্ষাকৃত ভাল থাগ্যি দিতে লাগিলেন ! 
লালাজ] সেই দিন আব জলমাত্র স্পর্শ করিলেন না, তিনি পরের দিন 
হইতে আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 

এ দিকে লালান্জার গ্রায়োপবেশনের সংবাঁদ বাহিরে পৌছিলে সমগ্র 
সহরুষ্ একটা বিরাট চাঞ্চলোর স্ষ্টি হইল। লাহোর নগরীর শত শত 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেন্ট্রেল জেলের ফটকের নিকট আসিয়! ভিড় কবিে 
লাগিল । সকলের মুখেই দারুণ উৎকণ্ঠা, সুনিবিড বিষাদের ছায়া। 


১২৪ লাল! লজপৎত রায়। 


সকলেই উহাদের দেখিবার জন্য, উঠাদের সঠিক খবর জানিবার জন্য 
'পকাস্ত উদ্গ্রীব। একজন প্রতাক্ষদর্শা ২৭শে ডিসেম্বরের “ঁ ট্রবিউন 
পত্রে এই সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন । তিনি 
বলেন, “২৬শে ডিসেঙগব সেন্ট্রিল জেলের প্রধান ফটকের নিকট 
শত শত নরনাঁবী সমবেত ভইয়াছিলেন। উহাদের মধো কেছ 
কেহ জেলে আজ্মীয়গণের সভিত দেখা কবিতে গিয়াঁছেন, কান কোন 
অসহমেগী নেতাগণের সহিত সাক্ষীৎ কবিতে গিয়াছেন, আবার 
অধিকাংশই নেতাগণেব দর্শনলাঁভের জন্ব'উাদের অবস্থা শ্বচক্ষে দেখিবার 
জন্থা তথায় উপস্থিত । ইহাদের মধ প্রায় ৪০ বৎসববযস্কা একটি প্রৌঢা 
মভিলা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কশিয়াঁছিলেন। ত্বীহার মুখচ্ছবি বিষাদে: 
মলিন,তীার চোখে দারণ উৎকঠাঁর ছাঁয়া। তীভাঁব পরণেক বসন সামাল, 
তীভার এক ভাতের নীচে অঞ্চল দয়া কিসেব একটি পাত্র ঢাকা, তাভার 
চেহাঁবা ও পোষাক “দখিয়া মনে হইল, তিনি লাভোঁবেকই অধিবাঁসিনী, 
তিনি অনান্্ উৎক্ঠিতভাঁবে এদিক ওদিক ঘৃরিতেছেন, বার বার হাঁত 
জোড কবিয়! জেলেব ওয়ার্ডাব ও নায়েব দাবোগাগণকে করুণভাঁবে কি 
বলিতেছেন । 'এ্কবাব দেখা গেল, তিনি প্রধান জেইলাবেব পিছ পিছু 
যাইয়া অতি কাঁতবভাবে কি প্রার্থনা কবিতেছেন। এমন সময় এসির 
জেইলাবেব নিকট হইতে আমাল ডাক পড়িল, আমি জেলের ভিতর 
আমাল এক-আঁ্মীয় বিচাঁবাধীন কয়েদীব সতিনত সাক্ষাঁৎ কৰিত্নে গেলাম । 
সাক্ষাৎ কবিয়া ফটকের বাতিবে আসিলে সেই মহিলা আমার নিকট উপ- 
স্কিত হইলেন এবং করণ মিনতি স্বরে বলিলেন, “ওগো, আমাকে, 
ভিন্টাব সাঁউতে অনুমদ্তি লগয়াইয়া দিন |? আমি বলিলাম, “আপনি 
কাঁহাব সভিত্ত দেখা করিতে চাঁভেন ?' বমণী বলিলেন, *'আঁমি তীদের 
নাম জানি না, লোকেতীকে লঙ্গপৎ বলিয়৷ ডাকে । আঁজ ভোর ন! 
হইতে আমি এখানে এসেছি । ভিতরে যাঈবাঁর জন্ত এই সকল লোককে 
কত কাকৃতি-মিনতি করৃছি, আমার ছেলেরা যে না খেয়ে রয়েছে, মি 


লালা লজপৎ্ রায়। ১২৫ 


দের জন্ত খাবার এনেছি, কিন্তু ওরা খাবার দিতে দিবে না । আমি 
তাহার মুখের দিকে তাঁকাইলাম-_দেখিলাঁম, তাঁহার ছু স্বাথি ছল 
ছল করিতেছে । একটু থামিয়! তিনি আবার বলিলেন, “আজ ছু দিন 
যাবৎ আমি কিছু থাই নাই, আমার ছেলেদের না খাওয়াইয়া আমি কিছু 
থেতে পারবো না? 

মুহূর্তের তরে আমি আত্মন্গারা হইলাম, আমার বাঁকৃক্ফৃত্তি হইল না। 
ক্ষণেক পরে বলিলাম, 'মা, সন্ধ্যা হয়েছে, এখন এরা আপনাকে লালা 
লজপৎ বায় ও অন্যান্যের সাঠত দেখা করিতে দিবে না। আমার কথা 
বিশ্বাস করুন, তাহারা আহাব গ্রহণ করেছেন । আপনি বাড়ী যেয়ে 
আহার গ্রহণ করুন । তিনি একপদও নড়িলেন না কেবল বলিলেন, 
“না, আমার ছেলের। ক্ষুধার্ত, আমার তাদের খ।ওয়াতেই ভবে 1 এই 
বলিয়া তিনি আমাকে কাঁকৃতি-মিনতি করিতে লাগিলেন আমি অনেক 
বলিয়! কহিয় তাহাকে বিশ্বাস লওয়াইলাম যে. লালাজী, আর উপবাসী 
মহেন। অবশেষে তিনি বিশ্বাস করিলেন, কিন্ধু তাহার আনীত খাছ 
বাড়ী' ফিরাইয়া লইয়া বাঁইনে চাহিলেন না। তখন সমবেত আমর! 
/ধূঁলে অন্নপূর্ণীর প্রসাদ জ্ঞানে তাহার আহার্ধা গ্রহণ করিলাম-- গ্রহণ 
করিয়া নিজকে ধন্থা জ্ঞান করিলাম । আমি বমণীকে আমার গাডীতে 
বসাইয়! বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া আদিলাম।” 

আখ্যাফিকাটি সামা, কিন্তু লালা লজপৎ রায় পঞ্জাবের নরনারা- 
গণের উপর কিরূপ অপূর্বব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, নাহার সমাক্‌ 
পরিচয় প্রদদান্ঈকরে। 

১৯২২ খ্ুঈাবের ৪51 জানুয়ারী লাল।জী ও অন্যান্তের মামলাব রায় 
প্রকাশ.করিবার কথা, কিজ্ত এ দিন রায় প্রকাশিত হইল না। আবার 
এই তাঁরিথ রায় প্রকাঁশের দিন স্টির ভয়। ৭ই তারিখে সেন্ট্রেল জেলের 
ভিতর রায় প্রকাশ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার অধিবেশনকে রাঁজদ্রোহজনক সভ। 


খ 


১২৬ লালা লজপৎরায়। 


বন্ধের আইন অনুসারে সাধারণ সভা! ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা 
অ্ুপারে বে-আইনী জনতা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই 
সিদ্ধান্ত অন্তসাঁরে তিনি অভিযুক্ত নেতা চারজনের সকলকেই দণ্ডিত 
করেন বাঁজদ্রোহজনক সভাবন্ধের আইনের ৬ ধার! অনুসারে লালা 
লজপৎ রায় ও পণ্ডিত জন্তানম্‌ ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫.* 
টাঁকা হিসাবে অর্থদণ্ডে, এবং ডাঁকী1র গোগীটাদ ও মালীকলাল খাঁ 
৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এত- 
ছা্ীত দণ্ডবিধির "১৪৫ ধাঁর| অন্বসাবে নেগাবা চাঁরজদ্েই একবৎসরের 
সশ্রম কারাদণ্ডে “গ্ুত হন। «ই ছুই “কার দও পর পক ভোগ করিতে 
হইবে এবং সশ্রম কাঁলাদগড প্রথমে আরস্ত হইবে । 

ইংরাঁজ বিচারকের বিচারে লালা লজ্পৎ্ বলায় নেড়ে বৎসরের ভঙ্গ 
কারাঁগাঁবে প্রেরিত ভঈলেন । লরলাজী দেশমাঁতৃকাঁর একনিষ্ঠ সেবক 
এ দেশে তাঁহার দেশদেবার যথামোঁগা পুরস্কার কারাগার ভিন্ন আরকি 
হইতে পারে? "মাইন ও শপন মাষ্টষকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
করিতে পারে, কিন্ত মানছুমের মনের উচ্দ্বাস দমন করিতে পারে না 
আইন ও বিচার লঙ্গপৎ বায়কে--পুরুষসিংহকে নির্জন 
কক্ষে অবরুদ্ধ বাঁখিনে পারে, কিন্ত ক্টীহাকে দেশবাসীর ভক্তিঅদ্ধার 
বঞ্চিত রাখিতে পারে না। ফে মহাপুরুষ, যে অপাঁধারণ ম্নীমী, যে সর্দ্ব- 
তাঠগী শ্বদেশভক্ত জনগেবায় চিরজীবন যাপন করিয়াছেন, যে স্বতঃসিদ্ধ 
জননায়ক জ্ঞ।নাঞ্জন-শলাকাঁয় অজ্ঞান জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া 
ছেন, যে পুকষসিংহ পৌকুষ ও চরিত্রবলে বলীয়ান্‌ জইয়াঞ্গ দেশবাসীকে 
কর্তব্যর পথে প্রণোদিত করিতে প্রয়াস পাঁইয়াছেন, ষে' উদারচরিত 
নিংস্বার্থ নিষ্ষাম মাতৃভক্ত দেশের ও দশের জন্য আত্মদান করিয়াছেন, 
ভারতের অনসাঁধ|রণ তাঁহাকে হৃদয়রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে 
না। তিনি আজস্ব বুরে|ক্রেশীর চক্ষুশু-ল হইতে পারেন, কিন্তু রাজদণ্ড 
স্বীহাকে প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা-পুম্পাঞ্ুলিলাভে বঞ্চিত করিতে পারে না। 


কাল! লঙজপত রায়। ১২%' 


লাল! লজপত রায় গত ৩ বতপর যাবৎ স্বদেশের সেবা করিয়া আমি- 
তেছেন। তাহার স্বদেশপ্রেমে কোনও কালে কোনরূপ আবিলতা বা, 
কত্রিমতা স্পর্শ করিতে পারে নাই । দেশের জা লালাজী সর্দস্ব অর্পণ 
করিয়াছেন, তাহার ধনমনন্ন্তু দেশের সেবায় শিষুক্ত হইয়াছে । তিনি 
নিষ্কাম কর্মযোগী। সংসাবে থাকিয়া৪ তিনি দেশমাতৃকার জঙ্গ সন্তাঁসী। 
এ ত্যাগ, এ সর্দন্বশাঃগর মহিমা কি ভুলিবার? বাঙ্গালী ত্যাগীর 
। চন্নণে সমন্ত্রমে মস্তক অবনত করিতেছে। 

শমাতিকাল সেবা কলিণে যাইর। লজপৎ বাঁয় পুনঃ পুনঃ রাঁজরোধষি 
বরণ করিয়া লইয়াঞ্ছেন। তাহার ত্রিশ বত্দবের সাধনার প্রাণগত 
মাতৃভক্কির পুরস্কাব_লাঞ্চনা, কারাদণ্ড। পঞ্চদশ বতসব পূর্বে 
তিনি অজ্ঞাতকা?ণে জন্াাভূম হইতে স্্দূব মান্দাীলয়ে নির্াসিত 
চঈয়াডিলেন। বিগত মভাবুদ্ধের সময় তাহ|কে জন্মভূমিতে প্রবেশী- 
ধিকাঁর দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে একপ্রকার নির্বাঙিতের অবস্থায় 
আমেরিকায় কাঁলফাপন কবিতে হইয়াছে । পাঞ্জাবী দুর্ঘটনার পর হিনি 
দেশে প্রচাবর্তন বিবার 'অন্পমতি প্রাপ্ত হন। যেদিন ন্তিনি লাহোরে 
পরশ করিলেন, সে দিন লাহৌববাঁসী কয়জন দর্তডিহ পাঞ্জাবীর ভশ্ দুঃখ 
প্রকাশ করিতে ছিলেন । সেই দুঃখের ভার মাথায় লইয়া লালাজী লাঠোনে 
প্রবেশ করিলেন। আবার দেশমাতিকাত্র সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করিলেন । 

তাহার পর ভরতে দন নবভাবের ভেরী জীমৃতমন্ত্রে বাজিঠা উঠিল, 
মহাত্সা গন্ধীর “অহিংস অদ্হযে।গ” মন্ত্রের তুমুল রোলে হিযাঁলয় হইতে 
কন্টাকুমারী পর্যান্ত কাপিয়া উঠিল, মার মঙ্গলশাখ স্বর্গমর্ত; পূর্ণশ্কিরিয়া 
ভাঁরতবাসীর হৃদয়ে হৃদঞ্ছ্প্রেতিধবনিত হইতে লাগ্রিণ, তখন লজপৎ রায় 
সেই শঙ্খ-নিনাদে মাব আহ্বান শুনিতে পাইলেন। ঠিনি মহা 
গন্ধীর নবমন্ত্রের উপাঁসক হইলেন। সমগ্র ভারতের নবভাবের ভক্তগণ ও 
নায়কগণ তাহাকে নেতা বলিয়া বরণ করিয়| লইলেন। তাহার 


১২৮ লাল! লজপত্ রায়। 


ভাঁগা-বিবর্তনের শৃচনা হইল, এমন সময় তিনি ধৃত হইলেন । দেঁড 
বৎসরের জন্ত কারাদণ্ডে দর্ডিত হইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে বিদায় 
বাইলেন। 

লালা লজপৎ রান আজ*কারাগারে। পণ্ডিত শ্রীযৃত মতিলাল নেহেকু 
ও প্রীযুত সতাপাল বলিয়াছেন, বর্তমানে কারাগারই আত্মসম্মানজ্ঞান- 
সম্পন্ন ভাবতবাঁসীব আশ্রয় হইয়াছে; লালাজীও আজ সেই আশ্রয়ে 
আশ্রয় লইলেন। আজ লালাক্গী শ্বরাজ আশ্রমের অতিথি । বীরপ্রস্থ 
ভারনজননীৰ কত ম্সন্থান আজ 'এক একে কারাগারে বিশ্রী লইতে 
বাধা হইতেছেন। কিন্ত দুঃখ করিবার সময় এ নভে; সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্র 
'দেশবাপীকে দুঃখের শোকের অবকাঁশ দিতেছে না । আইস ভারতবাঁমী, 
ত্যাগী মহাপুরুষগণের শুভ আশীর্দাদ মাথায় লইয়া আমরা কর্মক্ষেত্রে 
অগ্রসর হই; তাগেব পুণা প্রভাব আমাদিগকে শত বিপদ্‌ হইতে বক্ষা 
কবিবে |লালাজা “স্বরাজ আশ্রমেশ গিয়াছেন কত্ত কাভার অশরীশী বাণী 
ভাঁরতবাসীর মধ্ৰে মনে ধ্বনিত-প্রতিদবনিত হইতেছে, তাগাদের ত্যাগের 
আলোকে ভারতবাঁপী তাহাদের প্রত পথ “দখতে পাঈয়াছে, সে পথ 
তাভারা পারতাগ কবিবে না, দেশভক্কেব সন্মান তাঁহাবা দেশস্টের 
দ্বারাই বক্ষ। কবিবে। ॥ 

তবে যাও ভারতের স্ববাঁজসাধক, তাম 'বছটুদিনের জন্য ভারতের 
স্বরাজ আশ্রমে বিশ্রীম কবিপ্া আইস । তুমি শীর, তুমি ত্যাগী, তোমার 
তাঁগে দেশ আঁজ সমুজ্জল, সে ভাঁতি মলিন ভউবার নচে। তুমি কর্মম- 
যোগী, তোমার প্রীরন্ধ কর্ম এখন ভারতের আবালবদ্ধবনিষ্ণর প্রাণের 
সামগ্রী । তোমার ত্যাগ, এ বুদ্ধবয়সেও তোমার অক্লান্ত দেশসেবা 
অপুর্ধব। তুমি সন্ন্যাসী, ভোমার সর্বস্বপণ বৃথা হয় নাই, দেশ জা|গয়াছে। 
তোমার আদর্শে তাহারাও নিজ ক্ষুত্র স্বার্থ ভুলিয়া দেশের কাজে আত্ম- 
হারা হইয়াছে। তুমি ভারতের ববপুত্রঃ যে দিন ভারতবাসী ঙাভাঁর 
নিড্রে ইতিহাস লিখিতে বসিবে, সে দিন-সেই অদুর-ভবিষ্যতে 


লালা লজপত রায়। ১২৪৯ 


তোমার প্রকৃত মভিমা তাহার1 যথাযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ 
ইবে ;--তুমি বাঁ শীকে ভালবাস,তাই আজ এক ক্ষুদ্র বাঙ্গালী তোমার 
উদ্দেশ্টে শ্রন্ধাভক্তিৰ এই সাথীক্গ ন্র্থা সমর্পণ করিল। ভারতের ম্বরাজ- 
যজ্ঞের লবীণ পুরে।ভিন তুথি, ভোমার আহছুণ্তিতে দেবতা সন্তুষ্ট । ভোমাঁর 
অসহমোগ মন্ধ্ সফল হইগাছে। ভোঁখার একনিষ্ঠ সাধনা ভারতের 
অপাঁড দেহে প্রাণলঞ্চার ভইয়াকে। হুম স্ববাজেদ অগ্রদূত, তুমি দেশে 
দেখে বারে দ্বারে ভারতের স্ববাজ-নাণনার কথা গ্রগার করিয়াছ, পৃথিবীর 
জা £তমৃত তো!না। শধনায় স্ম্মানিত হইয়াছে । ভেমার স্বদেশবেবার 
হোঁনধুন-তি সমগ্র জগছে পবিব্যান্ত ভইয়ছে। ভাবতেন এক্প্রান্তে 
ক্ষ ক!বাগাঁবে আজ তন বদী। বুরোক্রেশীহ বাধন কি তোমার 
'ানাক-ঠাষার আমরব,ণীকে আটক বাখিতে পাধিবে? 


পরিশিষ | 


শা ল্পদ্ বাজ শিচিত্র কম্মী। দেশের দাবনীক্স জনহিতকর ক্াার্য্যের 

তাহা পদষ্ট অ্গব আছে) হিনি বলেল, দেশের উন্নতি করিতে 
টি প্রকৃত রী ৪125 গঠন করিতে হইলে, দেশহিতকর যাবতীয় 
কার্যো মনোনিবেশ কনা আবশ্যক । রাষ্ট্র, সমাজবর্খু,শিক্ষা সকল বিষয়েই 
আবাদগকে উন্নতি ও সংস্কাপ্-্ধীধন করিতে হইবে । এই জন্ই দেখিতে 
পাঁই, ভাতে, বিশেষতঃ পঞ্জানে এমন কোঁন দেশভিতকর অন্যষ্ঠান নাই, 
ঘাঁভাঁর সঠিত লালাজীর প্রতাক্ষ কি পরোক্ষ সংযোগ শা আছে। 

লামা লঙ্গপৎ বার একজন প্রথন শ্রেণীর সমাঁজসংস্ক'রক, সমাঁজ- 
সংস্কারকেতরে (তনযঘে সব কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, হিন্মু- 
সমাজে ইতিহাসে তাহা চিরকাল উজ্জ্রলভাঁবে অস্কিত থাকিবে । আর্ধ্য- 
সমাজের সম্পর্কেই তিনি এ সব কাধ্য করিয়াছেন। আ্মাজসংস্কার 


রঃ 
রঃ 
হও 


১৩০ লালা লজপত রায়। 


বিষয়ে লালাজীর নত 'অতিশয় উদার। তিনি সঙ্কীর্ণতা বা গৌড়ামি 
আদৌ দেখিতে পারেন লা । সমাজের একদল লোক আছে,তাহাদের মুখে 
একরূপ, কার্য্যে সম্পূর্ণ অন্তরূপ। লালাঁজী এই শ্রেণীর লোককে দ্বণা 
করেন। তীহার মতে ত্যাগই সংস্কারেব মুলমন্ত্র। যে ত্যাগ করিতে 
পাঁরে না, সেকি রাঁষ্র,কি সমাজ, কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংস্কারক বলিয়! 
পরিচয় দিতে পারে না। 

লালাক্ী একজন ধন্মপ্রাণ বাক্তি। ধর্মবিষয়েও তিনি অতিশয় 
উদ্দার। প্রাচ। ও পাশ্পাভা দর্শনে তাহার গভীর জ্ঞান। হিন্দুধর্মের 
গুঢ়তত্ব সমূহ তিনি অতি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। 
বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌,ট' ভা প্রভৃতি হিন্দুশান্্ে তিনি অতিশয় সুপপ্ডিত 3 
বিশেষতঃ " শ্রীমদ্ভিগবদ্গীত। তাঁহার অতি আদরের গ্রন্থ । লোকমান্ধ 
তিলক 'গীতারহস্ত” লিখিয়াছেন। গালা লজপত রাঁয়ও গীতা সম্বন্ধে 
একথাঁনি অতি উপাদেপ্স গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ! গ্স্থথানিব নাম 
“গীতার বাণী”, ইহা ইংরাজী ভাষায় লিগিত। এইঈ পুস্তকে লালাজী 
গীতার মবুময় বঙ্ক।বেব সাভাযো দেশবাসাঁর অন্থবে পবিত্র দেশানুবোধের 
ন্গপ্রেরণা জাগাইয়া তুপিতে শ্রীয়াস পাউয়াছেন। 

দেশের শিল্প-বাণিজোর উন্নতিকল্পেও লালাজীর বিশেষ দুটি রভিয়1ছে। 
€তনি পঞ্জাবের নানাবিধ দেশীক্স শিল্প ও কলকাবখানার সহিত মহ :৭- 
ভাবে সং্ষ্ট। তিনি বত ধতসর “পঞ্জাব ন্তাসনেল বাঙ্কে” ডি রক্টার 
ছিলেন, এই ব্যাঙ্ক শাহোরেরঃ সর্বপ্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক । এতদ্াতীত 
তিনি পঞ্জাবের বু কাপড়ের কল ও হ্থতার কলের ডিরেক্টার ও 
অংশীদার । 

" লজপত রীয়. আবালা একজন পাকা স্বদেশী । যাহাতে দেশী শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রচার হয়,দেশখাসীর অথনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়,এ/বিষয়ে 
তাহার দ্সাপ্রাণ চেষ্টা। ১৯১৯ সালের ১৩ই নবেশ্বর তিনি মহাত্ব! 
গম্ধবীর নিকট একথানা' পত্রে লিখেন, “আ্বামার মনে হয়,এক্ষণে ভারতের 


লাল] লজপৎ্ রার ! ১৩১ 


সর্বাপেক্ষ! অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে, ভ।রতের জনসাধারণের 
মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ও তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নতিসাধন । ভারতী সংবাদপঞ্সঘুহের উপর যদি আমার কোন ক্ষমতা 
থাকিত, তবে আমি তাহাদিগকে অঙরোধ করিভাঁম, প্রত্যেক সংবাদ- 
পত্রের প্রত্যেক সংখার ঠিক প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথ 
কয়টি ষেন বড় বড় অক্ষরে লিখা থাকে 
| দেখে প্রবান প্রয়োজন-- 

শিশুগণের অন্ত ওগ্ঠ, 

বযস্কগণের জন অন্র, 

সকলেন জনা শি” 

৯২০ সনের নরেন মালে বোগ্কাউয়ে লিখিত ভারত টে ইউনিয়ন 

কংগ্রেসেল' প্রথন অধিবেশন তত গালা লনপ বাধ এই এ 
সভাপ|ণ পদ অলন্কত করেন। ভিনি 


'অর্থনেতিক পলাধীনতী অবন্যে আত সাবগ্ নিউ আলোঁচন! 


রর % উর ৮ হতে ৮ এ 2১৯১৪ টি 
করেল | ভিন দতা-গরতঙ্গে ভার *হগঞমাচটৰ অমিত বারিতা 
এবংঁঠিবেতন নল, উদ্ধীচন এ নিয় শন কষ্মসানিন্তণর পাতা অদ্ভূত 


তেযযোর কথা আলোচনা করবেন তানি বলেন, ভারসরকারের 
মত এত মোটা মহন পাথবাণ অঙ্গ কেন স্রক্কারঠ দাম করেন না। 
দমগ্র যুজনাঠেত মণো একমত্র সুক্বাঞ্থের সভাপতিই বৎসর ৩৫০০০ 
টাকার অধিক বধেতণ পাতা থাতকন। জাপানে প্রধান আন্ত্রীও 
এভ টাকা পান না। কিন্তু ভারতবর্ষে | সশেক অনেক 
কর্মাবীই এপ মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, অবশ্য তাহারা প্রায় 
সকলেই ইংরাজ । তা পর উদ্ধতন ও নিম্নতন কর্মচারিগণের 
মধ্যে বেতন-বৈবমোর কথা! ভাঁবিলে আশ্র্ধ।ান্বিত হইতে হয়। 
বিশেষতঃ এ বিষচ্জে এক কে ভারতবর্ষ, অপরদিকে ইংলণ্ড ও আমে- 
বিকার অবস্থার বিষয় তুলনা করিলে, বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। 


১৩২ লনা লজপব্ রায়। 


যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী আফিসের যেকেরাণী বাকুলী সকলের চেয়ে কম 
বেতন পাঁয়, সে বসন ১০০৯ হইতে ১২০০ ডলার (১ ডলারে ৩ টাকার 
কিছু বেশী) পাইয়া থাকে । ০$বিনেট ময়ী সকলেন্ন চেয়ে অধিক বেতন 
পাঁয়েন, তিনি বঙ্নবে ১২০০০ ডলার পায়েন। ভারতবর্ষে, এলাউন্স 
বাঁদেই একজন কেবিনেট মন্ত্রী বংসর পাঁয়েন ৮**০*০ টাঁকা আর তাঁহার 
আর্দীলী পাঁর বৎস ১২০ টাকা, বড় জোঁর ১৮০ টাকা । একজন 
সিভিলিয়ান কর্মচারীর সাদারণ আাঁবশ্যকীন্স খরচপত্রের বেলায় সরকার 
যথেই ও৭াধা দেখাইনা খাকেন,- সরকার ভীহার সন্তানগণের শিক্ষার 
বাবস্থা করেন" তাহার ভাবাতি ও যুরাোপে মাতারাছের নানাজপ খরচ 
বহন করেন, সকল বিষয়েই তাচারা যাভানে -হ্চ্ছনে থাকছে পাবেন, 
তাভাব পর্ন ভূর তত্র 'মর্থ বায় করেন। কিন্তু সবকার মখন একজন 
আঁদাণত বা ডাঁকের পিরন, খেলের কুলী বা সিগনেলার বা একজন 
আরদ]লীর মাঠিয়ানা ঠিক করেন, তথন পূর্বোজ সুখ চ্ছন্দ্য ত দ্র 
কথা, এমন কি, উহাদের স্বীও না লক পুন্র কি উপার্জন করে, তাহা 
পর্যন্ত গণনার ধরিয়া থাকেন । আসীবিক পরিশ্রন ও মানবিক পরিশ্রম 
এবং বিভিন্ন প্রঙ্কার কার্যোর যধো যে ভারিতঘা আছে, তাহা 1 
অস্বীকাঁৰ করি নাঁ। কিন্থ সে ভারতমাকি এতউ বৃহৎ, এতই গুরু $র যে, 
মানে সাধারণ জীবিকা নর্ধাহোপবোগী বাপারেও এরূপ অমান্থষিক 
ও নৃশংল বৈষম্যের স্থি করিতে ভইবে ?” 

শিক্ষা বিষয়ে লমলাজীর অন্তবাগ ও কাঁর্যের কথা আনরা পূর্বেই 
অনেক্চটা উল্লেখ কিগাছি। বর্তমান ভাবতে মে সকল শিক্ষা-গ্রচারক 
আছেন, তীহাদের মধো লালা লঙ্গপৎ পাঁয় সকলের শীর্ষস্থ।নীর়। বস্তৃনঃ 
রাজনীতি অপেক্ষা শিক্ষীপগ্রচারই লালাজীর নিকট অধিক প্রিয় কার্য । 
লাহোরের 'য়ানন্দ এলোবৈদিক কলেজের, প্রতিষ্ট। ও উন্নতিকল্পে তিনি 
যে সমস্ত কার্য করিয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তিনি বু 
বৎসর দয়ানন্দ কলেজের ভাইস প্রেমিডেণ্ট ও সম্পাদক ছিলেন। 


লাল! লজপৎ রাঁয়। ১৩৩ 


এতদ্বা্ীত তিনি দয়ানন্দ কলেজের উচ্চশ্রেশীপ ছাত্রগণকে বহুবৎসর ইতি- 
হাস শিক্ষা! দিয়াছেন । তিনি স্বোপাঞ্জিত বহু অর্থ দয়ানন্দ কলেজের 
উন্নতির জন্য বার করিয়াছেন। তিনি জলন্ধরের এংলো-সস্কত স্কুলের 
সেক্রেটারী ছিলেন এবং আর্ধাসমাঁজের বহু বিদ্যালয়ের কার্ধা-নির্বাহক 
সমিতির সদন) ছিলেন। 
কিছুদিন হস্ল, লালাঁজী লাহোরে একটি অভিনব বি্যালয়ের গ্রাতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। বিগ্ভালপ়ের নাম “তিলকরাট্রীয় বিদ্যালয়” (0৫ 208৮ 
3০10] 91 [১9110%8)। এই বিছ্যালরে রাষ্্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, 
ংবাদপত্র পবিচালন প্রভৃতি বিছা শিক্গ] দেওয়া! ভয় । এই বিদ্যালয়ের 
প্রধান উদ্দেশা--ভারতের রাজনীতিক বন্দ গঠন করা । এই বিছ্ালয়ের 
সঠিত সরকারী বিশ্ববিগ্ভালয়েন কোনই সম্পর্ক নাই। এই বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া লালাঁজী যে দেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 
শিক্ষা বিষয়ে প্রবল অন্রাগেক ফলেই লাঁলাজী দুইবার করিয়া! আঁমে- 
রিকায় গঘন করেন । স্ভিনি যুক্তরা্রর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি 
ব্বি্র্যাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেশে ফিবিয়া আসিরা তথাকার 
শিক্ষাপ্রণালী ভারন্ডের উপযোগী করিধা ভারতের শিক্ষাঈ্ানি-সমূহে 
প্রয়োগ করিনে প্রয়াস পাঁয়েন। গান পঞ্জাব জাতীর শিক্ষা-পরি- 
ষদের সভাপতি, এ কথা বথান্থ/নে উন্নত হইয়াছে | 
লালা ল্পৎ বার জীণনে অনেক অর্থ উপাঞ্জন কিয়াছেন, কিন্তু 
ইহার সমশ্ই তিনি দেশের সেবায় ব্যর করিয়াছেন । তিলক রাস্রীর 
টি তিন্কা চিনি ৩০, ০০০ টাক] দান করিয়াছেন । ১৯১৩ খু্টাবের 
আগইমালে বদ্দমান বিভাগের ভীনণ বন্তা-পা়ত ব্যক্িগণের সাহাধ্যার্থে 
এক হাজীর টাক] দান কবেন। ১৯১৪ থষ্টাবের নবেদ্বর মাসে আর্া- 
সমাজের কলেন বিভাগের উন্নতিকন্গে ৫« ভাঙ্গার ট/কা, ভাতে উপে- 
ক্ষিত সম্প্রদার়ি-সমূহের উন্নতির জন্ক ৩০ হাজার টাক! এবং স্বীর জন্মভূমিতে 


১৩৪ লাল! লজপৎ রায় । 


'লোকাজরিত পিতার নামে একটি বিছ্ালগ্ন শ্বাপনোদেশো ১৭ ভাজার 
টাকা! দান কবিয়াছেন। তিলক দ্বাজভাওারেও ইনি পন্ত অর্থ দান 
করিয়াছেন । বন্ধু লাপাজীর মায় দানশীল ও ভাগকীর সমগ্র ভারতে 
বিবল। দেশ ও দেশবাপ1 জন্ক লথসা্ন্য দান কারয়! আজ ইনি সন্না- 
সীব্ বেশ গ্রহণ করিগাচেন।, 


লন; পজগৎ্ সার একজন 'পখষ্‌ শ্রেণীর বন্তা। কি ইংরাজী, কি 
উদ্দুর্ে $. গাল পল চাণাক শ ৮ শখ5ঃ উদ্ব বড়ভায জাহান 
সমকন্স বর্তমান ভাঙনে কেঠ আছে ০ ঘন ভগ না। উভান জালা" 
মী বন্তৃত! চতদ্দিবে অংএধন করে, তীহাল প্রন পক জগতে নাভ 
প্রবহ বিচ্ছ রিভ ঠম! তাঠাও এগধহ চগুনাদের গুলু সম্গ বস্তা 
মণ্ডপতকে ক&তপবানহ কাব? তন 551 এলেন, মনগ মন্শ্রান দিয়া 
বলেন, তচাৰ বক্ত5 আতা এল শ্রাণণ করিয়া বব উদ্দীপনার 
টি করে। 


পর 
৮) 
॥ 


সত পারার 
ছি 
9 
ক্রি 
চা 
০০০ 
- 
৬০] 
মর 
4 
শশী 
নী] 
০০০০০ 


লালা লঙ্গ”* -'খ একদিক কত গঠিত তা 
বিষয়ে প্রগাট পাগুত বাক বন্তুবাশ ভাবছে আহি সৃতি | উদ্দা সাফিন্তো 
4 পি সপ ২০০০ রন ৬. ন 

তাঁহার স্থান আত উচ্চে। ডন উদ্দভাসগাম শাক, শিবাজীও হাক, 


রনী নন জো রহার ৬ ৯৮ 
গারিবল্ডি ও ন্বাসী দয়ানানন চোপনচাবুশ সশ্যশ কীপয়াছেন । এ জব 
- 151 (শুধু 7 চল ভিত গানিত কয়। 
গ্রন্থ পঞ্জীবে অভিশধু 7 পু পঠিত পতিত ৬ 


তাচ়ান লেখ।ও খু দন তাগুৰ পিখত উদ্ধ পুশ্থুক এল শুল 
'রচাবই শাহার প্র শান তিনি ভারত ইংনগড ও আদখারকার 


সাগক পত্রসমূতে ১1 কিল প্রথ 
ত।হান রচনাটৈপা ও গার পাণিজতান গরিচৰ পারা হায়) পাই, 
রে বর্শ,শিক্ষা এ তি সানা বিগরে তিনি প্রধঙ্থ ধিখ্গা গকিন। কলি, 


[ভাব “মডার্ণ টিভি? পদ্দধেব শান একজন নিরমিত শেশক | তিনি 
উন ১,19 নল রি 


বা, 


সিদ্ধহত্ত। ভন বস্তমানে উদ্দুশে একখানা 


পাঁল। লজপত রায়। ১৩৫ 


মাসিক পত্র: এবং প্বন্দে মাতরম্” পামে একখানা টনিক সংবাদপত্র 
পরিচালন করিষ্েছেন। 

লাঁলাঁজী ইংরাজীতেও কয়েকখাঁনা উত্কুষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিমাছেন। 

তিনি ইত্রাঁজাতে তাহার সহ্কম্মী স্বর্গা, গুরুদত্ত বিদ্যারথার একখান! 
জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তিনি উংরাঙী ভাষার 'আর্ধাসমাজের এক- 
থানা সর্ধান্দুন্দৰ ইতিহাস লিখিয়াছেন। 

লালাজীর ইংরাজা গ্রন্থণমৃহেরে মধো “আদেনিকা? যুক্তবা্” নামক 

গন্থ বিশেষ উল্লেখপোঁগা!। এই গন্থে িনি তীহাকদীর্ঘকাল আমেরিকা) 
প্রবাঁমের অভিজ্ঞন্া লিপিবদ্ধ করিদাছেন। ভাম'সকায় অবস্থানকালে 
লাঁলাজী আমেনিকার শিক্ষা, সমাজ, বাষ্, অ "দিতি শ্রভৃতি সম্পকীয় 

প্রাতষ্টানগুলি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ দাপেস। চিনি ভাহার গ্রন্থে এ 
সকলের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎদম্পান্ট সমস্তাগুলি বিস্তৃত- 
ভাঁবে আনেোডশা করব্যাছেন । এ সজল সঃ চার সহিত তুলনার তিনি 
ভা পীর স্্।গ্রলির এ আলোচনা কসেন। আম্রু ভূমিকায় লালাজী 
একলা,ন াখরাছেনত্আমাদের উন ঘে সচল সমৃস্ত। বিদ্যমান, 
ঘুভণাটেশ সমস্যাগ্চলি 'অনেকটা দেই ধরণেব |. আমেরিকাবাদিগণ যে 
রী তে তাহাদের দ্মস্া-সখাধানেৰ চেষ্টা করিতেছেন, এসই সকল 
প্রণালী ভারতের দমস্য.-সঘাধানেও কার্ধাকানী ভউবে, ইহা আমার 
বিশ্বাস। এই জন্কই "শাম এ রা করিয়াছি ।* 

বাস্তবিক লাল। আমেবিকাব শিক্ষাপিমত্তযাঃ নিগ্রোসমস্যা, স্্াসমস্যা, 
ধর্মসমস্য ও জাতিমমস। গভতি বিষয়ে যে সকল শৃচিন্তিত ও ুযুক্তিপূর্ণ 
আলোচনা করিয়াছেন, দেশের কল্যাণকা মী ভরহধাসীমাত্রেতরই তাহ! 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 

আমেরিকাঁয় অবস্থানকালে লালাজী একব!র ফিলিপাইন দ্বীপে 
গমন হবেন । লাল।দী তাহার গ্রন্থে ফিলিপাইন দ্বীপ ভ্রমণের অভি- 
তাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফিলিপাইন খপ হাত্র ২ বৎসর যাবৎ 


১৩৬ লালা লঙ্জপত রায় । 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাঁসনাধানে আসিয়াছে। ফিলিপাইনগণ পূর্বে 
অর্ধসভা ছিল, কিন্তু মাত্র ২* বৎসরের মার্কিণশাসনফলে তাহারা শিক্ষা, 
সমাজ,বাষ্্র প্রভৃতি বিষয়ে অতাদ্ভুত উদ্নতি লাভ করিকাছে। ভারতবাসী ও 
ফিলিপাইনগণের শিক্ষাবিষয়ে তুলন! করিলে অদ্ভুত তারতমা পরিলক্ষিত 
হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাঁধীন -ফিলিপাইন দ্বীপে ১০ বৎপরের উর্দবযস্ক 
স্্র-পুরুষ শতকরা ৭* জন ( অর্থাৎ হাজারে ৭০০ জন ) লিখিতে পড়িতে 
পারে। আব ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতে শতকরা ১১॥ জন (অর্থাৎ 
হাজারে ১০৫ জন ) এবং স্ত্রী শতকরা ১জন ( অর্থ|ৎ হাঁজাপে ১০ জন ) 
লিখিতে পড়িতে পারে। অথচ ভারতের সভ্যতা ফিলিপাইন সভাতী 
হইতে ভাঁজার হাঁজার বৎসর প্র1টান, আর ভারতে ইংরাজগণ ১৬০ বৎসর 
যাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন করিক্না আঁসিতেছেন। পাঠক, ছুইটি ছবির 
তুলনা! করুন দেখি । 


পরিশিউ। [ক 
ভারত কিচায় ? 


লালা লজপত্ রায় । 


ভারত চায় £- 
১। এমন পিতা-মাতা, ধালারা ভলবাসিবেন এবং শিক্ষা দিবেল 
কিন্তু অন্ায় আদেশ করিবেন না! 
২। এমন শিক্ষক, ধিনি ছাত্রগণকে খাধীনভাবে ভাঁবিতে শিক্ষা 
দিবেন, এবং ছাত্রগণের নিকট হইতে এরূপ আশা করিবেন না যে, 
্টাহার বাকযই তাহারা বেদবাক্য বলিয়া! মানিয়! লইবে। 


লালা লজপৎত রায় । ১৩৭ 


৩। এমন নেতা, ধীভারা পরিচালন করিবেন, কিন্ত ভাদেশ করিবেন 
ন1। 

৪1 এমন বন্ধু, যিনি বন্ধুর বাক্তিগত মতেব প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবেন, 
এবং বন্ধুর সভিত মত ও স্বার্থের বিরোধিসত্বেও তাহাকে অকুগ্ঠভাকে 
সাহাঁধ্য করিবেন । 

৫1 এমন প্রচারক, যিনি কেবল সিদ্ধান্তই প্রচার করিবেন 
না। 

৬1 এমন ধন্মমাঁজক, ধাহারা শিধাগণকে মেষপাঁলের মত তাহাদের 
অনুসরণ করিতে উপদেশ দিবেন না। 

৭। এমন স্বামী, যিনি স্ত্রীকে ভালবাঁসিবেন, সাহাষধা করিবেন, 
এবং দেবা করিবেন, কিন্তু স্ত্রীর উপন্ন অত্যাচার কবিবেন না, বা স্ত্রীর 
ব্যক্তিত্বের উপব ভশ্ক্ষেপ করিবেন না। 

৮1 এমন ন্বদেশপ্রেমিক, 'ধাহারা খোসা ছাড়িয়া শাসের অনুসরণ 
করিবেন । 

৯। এমন যুবক, ধীহাবা পার্থিব লাভালাভের চিন্তা দূর কারয়! 
রম ঠা, সংগম ও আ।শ্মসঙ্গানের প্রন্থি দুটি রাঁণিবেন, সাহারা] সেবা করি- 
বার এবং ভুঃখভোগ করলার সুযোগ অন্গেষণ করিবেন, ধাহারা বাধাবিদ্ব 
তুচ্ছ করিয়! দেশের ও দশের কাজে অথণা ভইবৈন। 

১০। এমন স্ত্রী, ধি'ন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাইবেন। 
কিন্তু নিভকে কখনই সামান্তা দাষা বাশন্তানোৎপাদক দন্দ্রের স্থাশীয় 
হইতে দিবেন না। 

১১। এমন শাসক, ধাহানা নিজেবা শাসন করিবেন মা কিন্ত প্রজা 
গণকে ্বর়ত্তশাঁসনে উৎসাহিত করিবেন। 

১২। এমন গ্রাদেশিক শাসনকর্তী!, "বিন শিজের খরুত্ব ও সম্মানের 
কথা ভাঁব। অপেক্ষা প্রজার কলাণ, অধিকার ও ভ্তায়বিচাবের কথ|ই 
অধিক ভাবিবেন। 


৯৩৮ লাল! লজপৎ রায় । 


১৩। এমন রাজপ্রতিনিধি, যিনি গ্রেট ব্রিটেনের চিন্তা অপেক্ষা 
ভারতের চিস্তাই অধিক করিবেন। 

১৪। এমন জমিদার, যিনি নিজের শ্বার্থচিস্তা অপেক্ষা প্রজার কল্যাণ" 
চিন্তাই অধিক করিবেন। 

১৫| এমন শিক্ষাপ্রচারক, ধাহার! খুরুগিরি অপেক্ষা মনুষ্যত্বের 
অধিক উপাঁদক হইবেন । 

১৬1 এমন বক্তা, ধী্ছার বাগ্সিতা অপেক্ষা সংযম ও সত্যেব প্রতি 
অধিক দুটি .রাখিবেন। 

১৭। এমন জননাঁয়+, ধাঁহাঁরা নিজের জন্য সম্মান, উপাধি বা জায়- 
পীরেব চিন্তা করা অপেক্ষা সত্যের দিকে অধিক দৃষ্টি করিবেন। 

১৮। এমন সংবাদপত্র-সম্পাদক, ধাহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ঈর্ষাদ্থেষ 
পরিত্যাগ কিয় জনহিতকর কাঁধ্যের আলোচনা করিবেন । 
..১৯। এমন সংবাঁধদাতা, ধাাবা ঘটনাকে নিজের ইচ্ছামত সাজা- 
ইতে চেষ্টা না কিয়া প্রকৃত যথার্থ ঘটনা লিখিতেই আধক প্রয়াস 
পাইবেন। 

২৯ এমন প্রতিষ্ঠান, যাঙ্তে বাক্ভিগ্রত যশ, প্রতিপত্তি বা সুখ, 
চিন্তা অপে্গ। দেশের স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাই অধিক করা হইবে। 


কংশ্রেসের সভাপতি 
লাল! লজপৎ রায়ের অভিভাষণ । 


( কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন, সেপ্টেম্বর ১৯২০) 


চক্রবর্তী মহাশয়, গ্রদ্থিনিধিবর্গ ও মমাগত ভদ্র মহোঁদয়গণ ! আঁজ, 
ভারতের এই মঙী ছুর্দিনে ভীষণ খরুতর সমস্যাসমূহের মীমাংসাকালে 
আপনারা আমাকে আপনাদ্র যে সর্ধোচচ সম্ম(নিত পদ গ্রদাঁণ করিয়া 
এই সভাপনিত্বে বৃত ক্রিয়াঞ্ছেন, তাহার জন্ত আপনাদিগকে আমার 
মান্ত'রকক্ধন্যবাদ জ্ঞপন কথাই "মার সর্বপ্রথম কর্তবা। ভাবতের 
জাতীগ্রতার জন্মভূমি ও প্রস্থ" *স্বন্ধপ কলিকাতা নগরী চিরদিনই আমার 
পক্ষে গবিব্রতম | সেই পথিএতম কলিকাতা! নগরীতে কংগ্রেশের বিশেষ 
আধ্নিবশনের সভপিতি হইয়াছিশবলিরা আমি নিজেকে আরও অধিক 
পাব 1 মনে করি। এই কলিকাতি 1 নগরীতেই গত শতাব্দীতে 
প্রথম খ'জনৈতিক আন্দোলনের কুত্রপান্ত হইয়াছিল.এবং এই কলি- 
কাঁচা নগরীর একজন বক্ত'ই [ মাহাকে আমি ইংরাজ সীঁাজযের সর্বা- 
পেক্গা উৎকু ব্ত। বালয়! মনে কৰি] উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক 
আন্দোলন প্রসারে অগ্রণী হউযঃছিলেন। এই কলিকাতা নগধীতেই 
বঙ্গদ্শের একজন পবিভ্রনকম মনীষী উচ্চতম শিক্ষিত সন্ত/ন জাতীয়তাঁর 
'আ|দর্শ সর্বগ্রথম প্রচার করেন এবং মেই আদর্শ হই আজ ভারতের আপা- 
মর ভমসাঁধাবণের আদর্শবলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই মনীষীই শ্রীঅর- 
বিন্দ ঘোঁধ। আবার এই কলিকাতা নগরাতেই ভারতের সর্বজন সম্মা- 
নিত শ্রেষ্ঠ সন্তান অশীতিপর-বুদ্ধ | প্ররলোকগত ] দাদাভাই নৌরজী 
পর্ব প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় স্বরাজের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই 


১৪৯ লাল! লঙজপৎ বায়। 


ক্মাদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়া আসি- 
প্েছি। 

নিথিল ভাররভীয় কংগ্রেস কামটা যখন আমাকে এই কর্তবাভার প্রদান 
করিয়া সভাপতি হঈবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন আমার অনিচ্ছা 
ধন্বে৪ এই ভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলাম | এ বিষয়ে বোধ হর এক্ষণে 
কাহারও মতদ্বৈদ নাঁই যে, এখন অব আমাদের বাঁজনৈতিক আন্দোলন 
শুধু মৌখিক রাখিণে চলিবে না। মার আমরা শুধু প্রস্তাব, প্রার্থনা বা 
আবেদন লইয়। সন্ত থাকিহে পারিব না। এখন 'আমব। আবেদনের 
পরিবর্তে অধিকার প্রার্থনা করিত শিখিয়াছি এবং যতক্ষণ না আমবা 
আমাদের ন্যায্য অধিকাব প্রাঞ্ড হই, ততন্ষণ শাজভাঁবে যথারীন আন্দো- 
লনে বিরত হইব না। এই সময়ে দেশে দুর্জয় ওঃংগ্রাঁমের দিন উপস্থিত 
হইয়াছে । দেশের কতকগুলি লোক প্রথমে বিপ্লব এই শব্দটি শুধু শুনিলেই 
খেপিয়া উঠেন। আধি সে দলের অস্তভূরক্তি নহি। শুধুকথার আর 
আমাকে চঞ্চল করিতে পাবে না। আজ যেএকমহা বিপ্লবের যুগ 
আমাদের সন্নিহিত হইতেছে বাশীদ্রই হয়ত £ই বিপ্রব অবশ্যাবী 
হইয়া 'পডিবে, তাহা বলা বোঁধ হয় অতুযুক্তি ভইবে না। এই প্ঠি'ব 
সর্বব্যাপী, কিন্তু শান্ত প্রকৃতির | ধর্শ, জ্ঞান, নীতি, শিক্ষা, সমাজ, অধ, 
রাজনীতি সকল বিষয়েই এই বিপ্রব আবন্ধ হইয়াছে! আমাদেব জাতি 
কিন্ক কথনও প্রকাশ্ঠ বিদ্রোহের অনুকূল নহে। আমবা শ্বাঁবতই ধীর- 
গামী। যখন কিন্ব অমির! অগ্রপ্থ হইতে আরিস্ত কবি, তখন প্রবল- 
'বেগেই অগ্রসর ভইন্া থাকি। কোন ক্পীবন্ত প্রতিষ্ঠান সাঁবাজীবন 
বিপ্লব তাঁগ করিয়া থাকিতে পাবে না। আমাদের জাঁচীর় ইতিহাসে 
ইন্থার 'অনেক প্রমাণ পাওয়া যা্টবে। আমাদের শামকগণই আঁ 
আমাদিগকে এই বিড্রোহবিপ্লাবের মধো আনিয়া ফেখিয়ীচেন। তাহার! 
আমাদের অসগ্মতি ও অনিচ্ঞা সত্ডেও দেশে ভীষণ রকমের অর্থনৈতিক 
পরিবর্তন আনয়ন করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনেও বিপ্রব আনয়ন 


লালা লজপৎ রায়। ১৪১... 


করিতেছেন।' আমরা তাহা প্রার্থনা করি নাই বাঁ তাহা কখনও ইচ্ছাও 4 
করি নাই। তাহারা তাহাদের স্বার্থ ও উপকারের জন্য এই সকল কার্য. 
করিতেছেন । ৮ ূ 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংবাদপত্র, আইন, বিচার 
য় গ্রভৃতির আংশিক পরিবর্তন করিয়া! তাহারা আমাদের জীবনের গতি* 
গোধ করিতেছেন । এ: সকলের অধিকাংশই আমাদের ঈপ্ধিত নহে; কিন্তু 
সমস্ত/-সমাধানে সমর্থ না হইয়া তাহারা বা আমর! নিজেরাই এই 
সকল পরিবর্তন করিতেছি । যাহাই হউক ম1 কেন, বর্তমান রাজনৈতিক 
সমস্তা আঁষাদের দেশের শাসকগণের ব্যবস্থার ফল এবং ইহা তাহাদেরই 
স্বেচ্ছাককত। উজ জনা নদ্দি কেই দোষী থাকেন, তবে তাহা আমাদের 
শাসক-সম্প্রদায় (অবশ্য, আমি কাহারো প্রাত দোষারোপ করিতে ইচ্ছ! 
করি না)। তাহাদের মধো অনেকেই আমাদের দেশের উন্নতির পথ রোধ 
করিতে চাহেন। কিন্তু এখন আর তাহা তাহাদের আয়ত্ধীন নছে। 
ইহাএখন আমাদের সম্পূর্ণ আরত্বাঁধীন হ্ইয়াছে। আমরা এখন যে 
ষ্ঠ চণ্লয়াছি, তাহ! আমাদের ইচ্ছার সাহত করিতেছি'কি না,জানি না। 
পথেই আমরা অগ্রসন্ন হইব, কিন্তু ভবিষাৎ চিরকলিই অদ্ধকাঁরময়, কি ' 
ধেফণ ফলিবে, তাঁচা আমর! জ্ঞাত নই। এই বিপ্নবেষ্ধ সমাধানের জন্ত 
কোন প্রকার বিপ্লব বা বিদ্রোহ যে নিম্প্রয়োজন, তাহা, দেশের প্রত্যেক 
চিন্খীগ ব্ক্তিই বলিগ্রা থাকেন। আমরা আমাদের ঈক্সিত বন্ধ | 
€স্ব(রত্তণাঁনুন ) লাভ করিবার জন্য শাস্তভাবে ও সততার সহিত আন্দে।লন । 
করিয়া ধাইব এপং ইহা দ্বারা যাহাতে শাঁদক ও শাসিতগণের মধ্যে বন্ধুত্ব 
ও কাহ|(রা স্বার্থ কখনও নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ যত্বুবান্‌' 
থকিব। শাসকগণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, তাহারা টানটান 
উপর ষথেচ্ছচাঁর করিয়া অস্ত্বলে আমাদিগকে শাসন করিতে চাঁছেন।! 
তাহার! মনে করেন, তাছাদের সৈম্কবল ও বুদ্ধিবলের দারা ক 
প্রতি অত্যাচার কারবার অধিকার তীহাদিগের আছে। ইংরাজ ও ভাঁরতীন্ব' 


১৪২. লাল! লজপৎ বায় । 


গণতগ্তরের শক্তি এবং বিপ্লববাদী পণুশক্তি এই উভয় শক্তির মধাস্বলে 
পড়িয়া আমরা! এখন ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই সংগ্রামে জয়ী 
হুইতে হইলে আম!দিগের মনুযাত্ব ও শক্তির প্রয়োজন এবং যথাসাধা আত্ম 
মির্ভরত] ও গাত্মশক্তিতে বিশ্বাস প্রয়োজন। এই সময়ে আমাদের শাস্ত 
ও ধীর বিচারশক্তি আবশ্যক এবং কার্যে ও বাকো আমাদিগকে সত 
হইতে হইবে। 


লোকমান্য তিলক । 


ভারতের এই ভীষণ দুর্দিন ও কঠিন সমস্যাঁন লময়ে লোকমাম্ক বাল- 
'গঙ্গাধর তিলকের মত লোকের পরলোকগমন আমাদের পক্ষে কিরূপ 
ক্ষতি ও ছুর্দশাজনক, তাহা বোধ হয়, এখানে কাহাঁকেও বুঝাইয়া দিতে 
হইবে না। ঠিক যে সময়ে আমরা তাঁহার মত ধীর, বিচারশক্তিসম্পন্ন, 
অবিসংবাদী রাজভক্তিসম্পন্ন, দেশের একজন একনিষ্ঠ সেবকের আব/খক 
মনে করিতেছিলাম, সেই সময়ে বিধি তাঁহাকে আঁমাদিগের নিকট হই তি 
চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়! লইয়াছেন। ভারতের এই জাতীয় বিপষ্ঠী 
দেশের আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ শোক.প্রকাশ করিয়াছেন; ভারতের এক- 
প্রীস্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যান্ত মকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের লোঁক 
তাহাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারা সরকারের 
মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তীহাদের মনের মত করিয়া জাতীয় 
নেতার পরলোকগমনে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াঁছেন। বদিও 
ভারতের কোন কোন স্থানে এই “নেতাকে 'মুসলমান-বিরোধী বলিয়া 
তীঙ্কার প্রতি সন্মান হাস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তথাঁপি আমাদের 
মুমলম়ান ভ্রাতৃবৃন্দ লোকমান্ঠ তিলকের প্রতি হিনুমুসলমান-বিরোধ তুলিয়! 
যথাসাধ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছেন। শাসক-্ৃশ্প্রদায়ের মধ্যে 
'অনেকেও বেশ সু্বিবেচনার সহিত বথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন । 


' লালা লজপৎ রীয়।. ১৪৩ 


দেশের যে ভীষণ ক্ষতি উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের জাতীয় £মহাসমিতির 
ক্ষতি তাঁহা অপেক্ষাও ভীষণতর। আজ যে এই জাতীয় আন্দোলন আমা 
দের দেশে এত বিস্তৃতি লাঁভ করিয়া! দেশের সর্বসাধারণকে* দেশহিতৈ ষি- 
তায় প্রণোদিত করিতেছে, সেই জাতীয় আন্দোলনের উন্নতির জন্ত 
যিনি সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তীহার 
মৃত্যুতে কংগ্রেসের ক্ষতি অনিবার্য । লোকমান্ত তিলকের প্রতি যথো- 
' চিত সম্মান প্রদর্শনের ভন্ প্রস্তাব উপস্থিত করা আমাদের এই জাতীয় 
মহা সমিতির বিশেষ অধিবেশনের সর্বপ্রথম কার্ধ্য। 


জাতীয় সমস্তা! | 


অমৃতসর কংগ্রেসে স্থির হয়, হাণ্ট1র কমিটী যে রিপোর্ট দিয়াছেন এবং 
পঞ্জাব হাঙ্গায সম্বন্ধে সরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাতে একটি 
বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে হইবে। অমৃত্তসর কংগ্রেসের 
পর দেশের লোকের সম্মুখে আর এক. মহা! সমস্যা উপস্থিত। সেটি 
হইন্েছে-_খেলাফৎ সমস্তা। তুকী সন্ধিতে আমাদের মুষলমান ভ্রাতারা 
কিটিপ মনঃক্ষুপ্ন ও অসন্তষ্ট হইয়াছেন, তাহা! সকলেই জানেন। সুতরাং 
পাব বাপারের সঙ্গে সঙ্গে সেটিও একটি মহাঁসমন্তা। পরিশেষে সংস্কার 
আইনের নিয়মাবলী কি প্রকার হইবে, ইহাও এক ঘোর সমস্তার বিষয়। 
কেন না, ইহার উপরই সংস্কার আইনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে | এই 
সকল সমস্যার মীমাংসার নিমিত্বই এই বিশেষ কগগ্রেঘদর অধিবেশন 


হইয়াছে । 
পঞ্জাব হাঙ্গামা | 
টিটি? পঞ্জাবের হাঙ্গামার কথাই ধরা যাঁউক। অমৃতসর কংগ্রে- 
সের পর কংগ্রেস মিটার পঞ্জাব রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের 


নিযুক্ত হান্টার কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। পরস্ত বৃটিশ মন্ত্র" 
সভা ভারত-দরকার এ ত্রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত: 


১০% লাল লজপৎ বান্ধ। 


প্রকাশ করিয়াছেন। হান্ট/র বিপোর্ট সকল সভ্যেব দ্বারা অনুমোদিত 
রিপোর্ট নহে: উহার ভাবতীয়় সভ্োবা সংখ্যায় অধিক যুরোঁপীয়ান 
লভ্যগণ হইতে শতন্ত্র মত প্রকাশ কবিয়াছেন। ভাঁরত-সরকাঁরের সকল 
শাঁসক সভ্যেবাও সিদ্ধান্ত ধিবাঁর কালে একমত হইতে পারেন নাই। 
সার শঙ্চবণ নায়ার সবকাবেব একমাত্র ভাঁবতীর সভ্য ছিলেন, তিনি 
হাঁটার কমিটার মাইনবিটি বিপোর্টেব সঠিত একমত হইয়াছিলেন। 
দেশের আখাল-বৃদ্ধ ধশিত1 একযোগে হাণ্ট।ব কমিটান মেজবিটি রিপো- , 
টের এবং সবকাঁধের সিদ্ধান্তে সরতিবাঁদ কবিয়াছেন | এখন আমাদের 
এই বিশেষ কংগ্রেসে অধিবেশনে এই বিষয়ে দেশেব লোকমত কেন্ত্রী- 
ভূত কবিতে হইবে এবং পঞ্জাব অনাচাবেব প্রতিকাবের জন্ত আমাদিগের 
কর্তবা নির্ধাবণ করিতে ০ইবে। 


অনাচারের মূল। 


যদি খলা যাঁয়, পঞ্জাবেব এই ঘোন অনাচিবেব মূল কে? তাহা মুলে 
একবাক্যে বলিতে ৪উবে, সার মাইকেল ওডগাঁব। পঞ্জাবে ওড+র, 
জণমন, শ্রি প্রহীতব আবির্ভাব ৪ লীলা সম্ভব হঈয়।ছিন। সাব মাই- 
কেলেব প্রুণীয় শাদননীতিব জঙ্গ পঞ্জাবে সাঁমবিক শাসনের অন্রূপ 
শ!সন বহুদিন হইতেই চপিয়া আদিতেছে। পঞ্জাবেব ছুর্তাগ্য, পঞ্জাব 
উত্তরপন্চিম সীমান্তের পার্থ অবস্থিত। সব মাইকেল সেউ শ।সন আবও 
কঠোর কপিয়া তুলেন। সাব মাইকেল শি্গেব 'হাঁমবডা ভাবটা” খুব 
রাড়াইয়াছিলেন। দরবাঁব কবিয়া এবং নজব লইয়া সাঁব মাইকেল এদেশে 
্বায়ত্তশীসন ব্যাপারটাকে কল্পনা বলিয়া উড্াইয়৷ দিয়াছিলেন। সংবাদ- 
পত্রেব স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবে এক্সি- 
কিউটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি বাঁউলট 
কমিটিকে ঘোর কু্রামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ভারতরক্ষা আইনের 


লাগা লঙ্গপত রাক্ব। "১৪৫. 


'যোরি অসব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব হইতে জাতীয় দলের, 
নায়ক ও সংবাদপত্র নির্বাসন করিয়াছিলেন। তিনি গাধর ও অন্থন্, 
হাঙ্গামাকালে অস্ানবদনে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বড়লাটের 
ব্যবস্থাপক সভার দাড়াইয়! বন্তৃতার মুখে শিক্ষিত ভাঁরতবাসী মাব্রকেই 
ধোর'অপমান করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তীহাকে ক্ষমা প্রার্থন! করিতে হইয়া 
ছিল। সংস্কার আইন সম্পর্কে তাহার মন্তব্যে [ হাড00াশচণরগাণ ] 
, শিক্ষিতবিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। পরস্ধ উহাতে তিনি পঞ্জাবে পুনরার 
রাজনীতিক আন্দোন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়! ুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । 


হাঙ্গামার মূল কারণ। 


কিন্ত সার মাইকেল ষতই চেষ্টা করুন পঞ্জাবে রাজনীতিক আন্দোলন 
' ট্ত্বরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। লর্ড চেম্সফোর্ড ও মিঃ মন্টেগড যখন 
সংস্কার আইনের খসভ| বিল প্রস্তত করিলেন,তখন সার মাইফেলের আর 
জ্োঁধে্র সীমা রহিল না। সর্বাপেক্ষা তীহার মনের কষ্ট এই ষে, তিনি 
পঞ্জান্ীর রাজনীতিক জীবন নষ্ট করিবার এত চেষ্টা কক্ষিলেও পঞ্রাবের 
ঘ্রতেরা রাজনীতিচচ্চা হইতে বিরত হন নাই । তীহারা লাহোরে 
সভর্ট করিলেন, প্রাদেশিক কনফারেন্স বসাইলেন, ধোাই ও দিল্লী 
কংগ্রেসে যোগদান করিলেন এবং পর বৎসরের জন্য অম্থৃতসরে কংগ্রেস. 
আহ্বানফালে জলম্ধরে এক প্রাদেশিক কনফারেন্স সাইবার হম্বরপ 
করিলেন ও সংস্কার আইন সম্বন্ধে সংশোধন পরিবর্তর্গের নিমিত্ত লালা 
হুরকিষণকে প্রেসিডেপ্ট করিয়া বিলাতে ডেপুটেশন প্রেরণ করিতে মনগ্থু 
করিলেন । ইহাই হইল কাঁল। ১৯১৯ সালের এপ্রেল ও মে মাসে সরি 
মাইকেল ষে শাসননীতি প্রবর্তন করেন, উহা এই সমস্ত রাজনীতিক 
আন্দোলনের বিপক্ষে নিয়োজিত হইল। 

'ব্লাউলাঁট আইনের বিপক্ষে আন্দোলন তীহাঁকে অত্যাচার অস্থুষ্ঠান 
করিবার সুযোগ প্রদান করিল। তিনি পঞ্জাবের লাটগিরি ছাড়িয়া 


ও 





১৪৬ লালা লজপৎ রার। 


চলিয়া যাইতেছিলেন, নতরাং সেই স্বপ্লপসময়ের মধ্যে দেশের রাজনীতিক, 
আন্দোলন চিরতরে বন্ধ করিবার জন্ রীতিমত উদ্বোগ আরোজন কৰি- 

লেন । ইহাই পঞ্জাব হাঁজামার মূল কাঁরণ। প্রথমেই তিনি অমৃতসরে 
কংগ্রেস আহবানকারী পঞ্জাবী নেতা ডাক্তার ফিচলু ও “সত্যপালকে 
নির্বাসিত করেন। যদি এই নির্বাসন-প্তাজ্ঞা প্রচারিত না হইত, তাহ! 
হইলে পঞ্জাব হাঙ্গামা ঘটিত ন!। 


অনাচার। 


সার মাইকেল এই সময়ে পঞ্জাবে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলি 
লেন এবং লাল! হরকিষণপ্রমুখ দেশনায়কগণকে ইহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়। 
ধারণা করিয়া অত্যাচারের হুত্রপাত করিলেন। মার্শাল আইন জারী 
হুইল । মার্শাল আইন কমিশনরেরা ষড়যন্ত্র ঘটিয়াছে বলিয়া আইন অঙ্গ- 
সারে ধার্য করিয়া লইলন, এবং তদন্্যায়ী,বিচার করিতে লাগিলেন, 
ইছাতেই পঞ্জাব অনাঁচারের প্রবর্তন হইল। হাণ্টার কমিটী সাক্ষ্য 
লইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, “পপ্গাঁব হাঙ্গামার মূলে পূর্বব হত 
গঠিত কোনও ষড়বন্ত্র ছিল না ।” অথচ মার্শ।ল *আইনের বিচারে » 
লোঁক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত,কত লোক নির্ধাসিত এবং কত লোক কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত ও অন্ত প্রকারে লাঞ্চিত অবমানিত হইল। কিন্তু মাশীল আইনের 
আবস্ঠটকতা না থাকিলেও ইন বহুদিন বাহাল রাখিতে হইল। ভারত 
সরকার কোন কোনও স্থলে মার্শাল আইন বাহাঁল রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 
মনে করেন নাই। এমন কিহাণ্টার কমিটার মেজরিটি রিপোর্টেও মাশাল 
আইন বাহাল রাখার (বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট 
কপট বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষ শত্রুর দেশ নহে, সুতরাং [এখানে এমন 
কঠোর ভাবে এতদিন মার্শাল আইন বাহাল রাঁখা অন্থায় হইয়াছে ।*কিন্ত 
পঞ্জাবের ব্যুরোক্রেশীর মার্শাল আইন বাহাল রাখার স্বার্থ ছিল, অনাচার 






নালা লজপত্রায়। ১৭ 
অত্যাচার করিয়া দেশবার্সার রাজনীতিক মেরুদণ্ড ভঙ্গ করাছি তাহাদের | 
উদ্দেশ্ব ছিল। সার মাইকেল এই সমস্ত অনাচারের মূল। তিনি যঙ্জি 
সামরিক আইন সম্পঞ্চিত বিচারকগণকে দমনে রাঁখিতেন, তাহা হইলে ঃ 
এত অনাচার অগুষ্ঠিত হইত না| যে সকল ভীষণ অনাচার (সাক্ষা 
গ্রহণের জন্ত ) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা ম্ররণ করিলে এখনও হৃদয় 
কাপিয়া উঠে। তাহার পর সামরিক আইনের বিচার মোটের উপর 
২৫৫৭জনের এই আইনে বিচার হয়, তন্মধ্যে ১৮৪ জগ দণ্ডিত হইয়া 
ছিল। অর্থাৎ শতকরা ৭২ জন দণ্ডিত সাধাঁরণ*আদালতের 
বিচারের সহিত ইহার তুলনা করিলে শরীর শিহরিয়! উঠে। মার্শাল আইন 
জারী না হইলে এরূপ বিচার হইত না, বিচারকর] সারা ভারতব্যাপী 
ষড়যন্ত্রের ধারণা দ্বারা পূর্ব হইতেই স্থির সিদ্ধান্ত না হইলে দণ্ডও এরূপ 
হইত না। ৃ 


জলিয়ানওয়াল! 


ঢালিয়ানওয়ালার ব্যাপারটা! একটা শ্বতন্ব বৃহৎ ব্যাপার । জেনাঁরল 
ভাঁ্রটরের নিজের সাক্ষ্যই এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান 
সা্্য। অথচ সার মাইকেল ওডয়ার ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। 
মাইকেল বিলাতে গিয়া নিজপক্ষ সমর্থন জন্য অনৈক মিথ্যা কথা 


বণিয়া্টেন। 
সরকারের কথা৷ 


সরকার বলিয়াছেন, “রৌলট আইনের বিপক্ষে আন্দোলন পঞ্জাব 
ার্গামার মূল কারণ, ইহা! সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া 
দোষগ্রন্ত হইয়াছিল। আন্দোলনটা ইংরেজ বিছেষ ও সরকার বিছ্বে-ঃ 
মূলক, জালিয়ানওয়ালায় কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইছিল, 'নতুবা সংখ্যায় 
অল্প ইংরাজের বিপদ ঘটিত, ইত্যাদি” ৃ 


টা 


১৪৮ লালা লজপৎ যায়| 


.. ই সকল যুক্তির সারবসত্তা নাই। যদি এ কথাটা মানিয়! লওয়া বার" 

যে, ভারতে ইংরাজরাত পণুুবলের উপর -নির্ভর করে না, ভারতবাসীর 
'সন্তোষ ও অহ্থমতির উপর নির্ভর করে, তাহা! হইলেই বুঝা যাইবে, 
রাঁউলট আইন পাশ করা অন্যায় হইয়াছে। সেই আন্দোলন বন্ধ 
করিতে অনাচার অনুষ্ঠানি করা অগ্থাঁয় হইয়াছে, দার্শাল আইন জারী 
করা অন্তায় হইয়াছে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনটিকে দোষযুক্ত বলা অন্তায 
ইইয়াছে, দেশনায়কগণকে নির্বাসন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা অন্তায় , 
হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় দেশের লোক যে বড়লাটকে বিলাতে ফিরা" 
ইয়া লইবার কথা বলিতেছেন, "তাহা! বেশ ন্তায় ও সুবিবেচনার কার্ষা 
হইয়াছে। 


শহ্করণ নায়ার। 


ভারত গভর্ণমেণ্টের কথা বলিতে হইলে আমাদের হনাঁমধ্যাত দেশ- 
নেতা সার শঙ্করণ নানার গভর্ণমেণ্টের পঞ্জাবনীতির বিরুদ্ধে ধে্িকল 
কৃথা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ না করিলে অন্তায় হইবে। তিনি স্বা্দশ- 
হিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া পপ্জাবের অত্যাচারের জন্ত ষে উচ্চপদ হত 
পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতে বতদিন মন্থষ্যত্ব থাঁকিবে, ত- 
দিন কেহ উহা বিশ্বৃত হইতে *পারিবেন না । তাঁহার এই কার্োর অস্ত 
গারতবাসিগণ চিরদিনই গর্ব অন্কুভব করিবেন সন্দেহ নাই। 


বর্ণন! বিস্তৃত নহে । 


ভ্রাতা-ভগিনীগণ, আমি এই পঞ্জাবের কথা শেষ করিবার পূর্বে 
মাগনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমার বর্ণনা. একটুও বিস্তৃত হয় নাই। 
স্থান ও সময় অভাবে আঁমি অনেক কথাই বাঁদ দিয়াছি এবং আমার মনে 
হুয়। এখনও অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা অপ্রকাঁশিত রহিয়াছে, কংগ্রেস 
ভদস্তসমিতি যে পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন, পঞ্জাব কংগ্রেস কষিটী 






লালা লজপৎ রায়। ১৪% 


তাহার পর হইতে আরও অন্ুলন্ধান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন 
তাঁছ। বদি নুসম্পর হয়, ভবে আমর! পঞ্জাব অনাচাঁরের একখানি বিস্তৃত 
ইতিহাস পাইতে পারিব। পঞ্জাব অনাচারজনিত ন্ুফলগুলি 'আঙি 
এখানে উদ্বেথ না করিয়। থাকিতে পারিলাম না। কিছুদিনের জন্ত লার 
মাইকেল ওডয়ার পঞ্জাবীগণকে ভয় দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই দুর্ঘ- 
টনা শেষ হইবার পরই তাহার! আবার নববলে বলীয়ান্‌ হুইয়াছেন। 
ধাহদিগকে কারাকুদ্ব করিয়া পীড়ন কর] হইয়াছিল, তাহার] বীরের মত 
তাহা সহা করিয়াছেন এবং ভশহাঁদের পরিত্যক্ত নারী ও.বালকবালিকাগণ 
সেই দুর্ভাগ্য সাহসের সহিত সহ করিয়াছেন । 


রতন দেবী । 


ভারতীয় নারীত্ের সম্মান চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রতন | 
গ্নেবী জেনারেল ওডয়ারের আদেশ অমান্য করিয়া জালিয়ানওয়ালা- 
বাঞ্চে্টারারাত্র ভার মৃত স্বামীর পার্থ উপস্থিত ছিলেন। 


লাল! হরকিষণলালা 


(সরকারের লোক যে সকল লোকের প্রতি অন্যায়: অভ্যাচার করিয়া” 
চল, তাহাদিগের মধ্যে একজন শ্শাস্ত স্থিরভাবে সাহসিকতার সহিত 
আত্মসাগ্ান ও আত্মমর্যযাদা অঙ্কুর রাখিয়া ভবিষাৎ বিপট্ীকে অগ্রাহ করিয়া! 
ভীহার দেশবাসিগণের নিকট যে সম্মান অর্জন করিয়াছেন,তাহা তবহাকে 
চিরকাল ভারতে অমর করিয়া রাখিবে। এই ব্ক্তিই যে লালা হর- 

কিষণলাল, তাহা বোঁধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না । 

সামরিক আইনের অত্যাচার সহ করার পর পঞ্জাব আজ আরও 
অধিক পবিত্র, দৃঢ়, উন্নত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ক্বদেশহিতৈষী এবং সম্মিলিত হই- 
ফাছে। যে মুসলমানগণ এতদিন অনুন্নত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তশহার! 
আজ হিন্দু ভ্রাতুগণের সহিত, সম্মিলিত হইয়! তাঁহাদিগের তেঅহ্িতার 


১৫০ লাল! লজপৎ রায় । 


: পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং শিখগণও আবাল-বৃদ্ঘ-বনিত1 একত্র হইয়া 
সাধ্যমত আন্দোলন আস্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের রাজনৈতিক 
নব জাঁগণের সাড়ার কথা এবং আত্মত্যাগের কাহিনী আজ আঁর বাক্যে 
প্রফাঁশ করিবার নহে। 


ভারতীয় একতা | 


.. সামরিক আইন শুধু কেবল পঞ্জাবের মাত্র উপকার করে নাই, ইহা 
আঁজ সমগ্র ভারতে এক জাতীয় মহা-সম্মিলনের উদ্বোধনের কাঁরণ হ৯- 
যাছথে। দশ বৎসরে ভারতের জনসাধারণের মে উন্নতি হইত, পঞ্জাব 
অনাচারের ফলে তাহা একদিনে ভওয়া সম্ভব হইয়াছে । ভারতে আজ 
মাননীয় পঙ্ডিত মদনমোহন মালবা, পণ্তিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা 
গন্ধী, শ্রীচিত্বরঞজন দাশ, জয়কার ও তায়াবজি মহাশয়গণের নিকট কিরূপ 
কৃতজ, তাহা আপনারা সকলে একবাকো স্বীকার করিবেন। খক্তার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্জাব অনাচারের পর বড়লাটকে যে পত্রখাঁনি লি: 
ছেন, তাহার জন্য ভারতে তিনি চিরদিন অমর হইয়া থাকিঞেন। 
আমার প্রদেশের সেই মহাছুদ্দিনে হাহারা আমাদিগকে সাহাঁষ্য ক 
ছেন, সমগ্র পঞ্জাবের পক্ষ হইতে আমি তাহাদিগকে আমার আস্তগ্জি১ 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । ভারতবাসিগণ সে সময়ে যেরূপ সাঙ্ুসকতা 
প্রদর্শন করিগরাছেন, তাহা দেখিয়া আঁমি ভারতবাঁপী বলিয়া আজ গর্ক 
অনুভব করিতেছি । মাননীয় মিয়া মহম্মদ সফি যে আজ আমাদেরই 
পক্ষ অবলগ্বন করিয়াছেন, তাহার জন্ত তিনি যে প্রদেশবাসী হউন না 
(কেন, আমি আনন্দ অন্থুভব করিতেছি। এই অবসরে আমি একজন 
ইংরাজের নাম উল্লেখ না-করিয়া থাকিতে পারিলাঘ না। তিনি আজ 
এখানে উপস্থিত মিঃ সি, এফ» এ্রগুরুজ সাহেব । হান্টার কমিটির 
ভারতীয় সভ্যগণ ষেব্ধপ স্বাধীনাচত্ততা ও নীতিনৈপুণোর সহিত তাহাদের 






লালা লজপৎ বরায়। «১৫১ 


কাধ্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহার জগ্ও তাহাদিগকে প্রশংসা না 
করিয়া থাক যায় না। তাহাদের সরল ও স্বাধীন কার্যযবিবরণীর জন্য 
তাহারা সমগ্র ভারতবাসীর প্রশংসা পাঁইবার উপযুক্ত । 
একটি প্রবাদ আছে যে, প্রত্যেক মেঘেই রজত-রেখা আছে, কিন্ত 
আমার মনে হয়, পঞ্জাবের এই বিষাদময় চিত্র স্ব্ণরেখাহ্কিত। অমৃতসরের 
ত্যাগী পুরুষদিগের শ্বৃতি লইয়া রতন দেবী মদনমোহন খুসিরামের 
চিত্র হদয়ে অফ্কিত করিয়া, যে সকল মুসলমান বালক ম্বৃত্যুব পূর্বে শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হিন্দু-মুললমানকী জয় শব উচ্চারণ করিয়া" 
ছিল, তাহাদিগের কথা ভাবিয়া এবংসামবিক আইনে নির্যাতিত 
ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্ত প্রবণ করিয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় একতা ও 
জাতীয় শ্বাধীনতালাঁভের লক্ষাভূমিতে আশা! ও বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর 
হইতে পারিব । 


খেলাফহ-সমস্থা। | 


ঝুূু্মাদিগের দেশবাসী সাত কোটী মুসলমান এই প্রশ্ন উপলক্ষে চঞ্চল 
হর্স উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের দুইটি দিক আছে- আধ্যাত্মিক ও রাজ- 
| নতিষ্ব। থেলাফৎ-সমস্তার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা আমা” 
দিগের এই জাতীয় মহাঁসমিতির বিচারের অন্তর্গত নহে | মুসলমান” 
দিগের বিশ্বাস সম্বন্ধে আ্যদিগের মতভেদ থাঁকিতে পারে, কিন্তু বিরাট 
সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায় যে তুরস্কর মুূলতানকে তীহাদিগের থলিফ! 
বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইসলামের মঙ্গলাথে” যে তিনি একটি বিশাল 
্বাধীন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাঁকিবেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। 
এমন কি, মুসলমান ব্যবহার শানে সেই রাষ্ট্রের সীমাও নির্দিষ্ট আঁছে। 
আধ্যাতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদিগের যধ্যে সম্পূর্ণ একমত 


1 এই বিশেষ অধিবেশনের বিচার্ধা বিষয় খেলাফৎ-সমস্তা । 


১৫২? লাল! গজপত্ রায়। 


পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ 
রুরেন,নুঘলি মুসলমানদিগের দশলক্ষের মধ্যে এরূপ একজনও নাই। সৃতরাং 
সেন্ট্রীল খেলাফত কমিটা এ বিষয়ে শাস্-মর্শ যেরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন 
তাহাই ত্রাস্তিশূন্ঠ বিবেচনা করিতে হইবে । আমাদিগের মুসলমান 
দেশরাসিগ্রণের বিবেচনায় তুরস্ব-সন্ধি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে 
ই্লামের মৃলতন্বের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এতদ্বারা! তাহাদিগের ধর্াহষ্ঠান 
সম্প্ করার পক্ষে বিশ্ব ঘটিয়াছে এবং সেই হেতু .যে জাতি দ্বার! ইছা' 
সংঘষ্চভি হইয়াছে, তাহার্দিগের সহিত সন্ভাব রক্ষা করা অসম্ভব 
দাড়াইক্সাছে। 

কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধের পূর্বের বুটিশ রাঞ্জনাতিক- 
গ্রপ ভারতীয় মৃদলমানদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়া ছিলেন,তাহারও 
অন্তথা ঘটিয়াছে। ১৯১৪ পাঁলে তুরস্কের সহিত ইংলগ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা 
করা হয়। ভারত-গবর্ণমেন্ট বুটিশ গবর্ণমেন্ট ফ্রান্স ও রুষিয়ার পক্ষে 
ভারতীয় রাজভক্ত মৃসলমান প্রন্জাদগকে আশ্বাস দিয়া এক ঘোষণ। চার 
করেন; ধর্শের সহিত এই যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই এবং মুসলমান সাথ 
স্থানসমূহ সব্দ্ধে বুটিশের কোন অভিসন্ধি নাই। তাহার পর ১৯১৮ 
সমগ্র সামাঁজ্যের নামে বুটিশ প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নুস্পষ্টরূপে এইবুঠ 
ঘোষণ| করিয়াছিলেন :- 

"আমর! তুরস্ককে তাহার রাজধানী হইতে বঞ্চিত করিবার উন্ত যুদ্ধ 
করিতেছি না । অথবা তুর্কজাতিও প্রধান সম্পদ্শালী প্রতিষ্ঠা-সম্পর্র 
এসিয়া-মাইনর গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ করিতেছি নী ।” 

পরিশেষে:যখন তুরস্কের সহিত যুদ্ধ স্থগিত হয়, তৎমংক্রান্ত চুক্তিপত্র 
প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফার সর্তের ১১ শ সর্তকে ভিতি করিয়া 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল । সেই সর্ভ এই 

“বন্তমান অটোম্যান সাম্রাজ্যের তুর্ব-প্রধান স্থানসমূহের অধিবামিগণ 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, তথাকার রাজশক্তি অঙ্থুপ্ন থাকিবে ।” এক্ষণে 





লালা লজপৎ রার়। ১৫৬ 


জিজ্ঞাসা এই যে, এই সকল প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা কর! হইয়াছে? তাহা 
ইওয়! দুরে থাকুক, গত ২১শে মে তারিখে তুরস্কের প্রতিনিধিগণের নিকট, 
ষে সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবংপরে ধাহা স্বাক্ষরিত হই- 
য্াছে, তাহাতে উল্লিখিত সমস্ত সর্তই ভঙ্গ করা হইয়াছে,_ মুসলমানের 
ধন্ানুষ্টানে হস্তার্পণ করা হইবে না, মুদলমান তীর্থস্বানসমহে কোন অত্যা- 
চার হইবে না! এবং তুরস্কের জাতায় ও রাজা-সংক্রান্ত সম্মান সংরক্ষিত 
হইবে, ইত্যাদি সকল প্রতিজ্ঞাই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । এই ত গেজ 
মুসলমানদিগের কথা! তাহার পর এই তুরস্কসন্ধির সংশ্ববে অন্য কথা 
আছেঃ শাহাও প্রণিধান করা প্রস্বোজন। আমার বিবেচনার 
এসিয়ায় বুটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার আর কোনমতে বাঞ্ছনীয় নহে, প্রত্যুত 
হাহা ভারতের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক এবং সমগ্র মানবজাতির শ্বাধীনতা- 
রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক । 

এমি ও আফ্রিকার নানাস্থান জয় করিবার উদ্দেশ্ঠে বুটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ভার: '॥ সৈন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্বের নিয়ম ছিল, ইউরোপীয় 
/-ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হইবে না। কিন্তু বিগত যুদ্ধে এ নিয়ম 
ত্ঠরাহিত হইয়াছে । আফ্রিকাঁয়ও ভারতবাসী সৈন্য র্ণরাজ্য অধিকার 
ঠ$রয়াছে এবং অগ্যাপি বোঁধ হয় তাহারা তথায় আছে, । অবশ্য, এতন্বারা 


1৯ 


রা  *বষম্য বিদুরিত হইয়াছে, তাহা আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু ইহাতে 
সামরি/'অধিকার ক্রমশই বিস্তারিত হইবে । আরবে মেসোপটেমিয়াক় 
বৃটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রমে পারস্থ ও মধা এসিয়ার শ্বতস্ত্ 
অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কে বলিতে পারে যে, ক্রমে আফগানিস্থান 
বৃটিশ সাআ্াজাতৃক্ত হইবে না) তাহা হইলে ভারতের যে দশ! ঘটিয়াছে, 
& সকল দেশেরও তাহাই ঘটিবে অর্থাৎ কতকগুলি লৌক ঠসনিক শ্রেণী- 
ভূক্ত হইবে এবং সাধারণ অধিবাঁপীর! নিরস্ব হইবে । হয় ত তাহা হইলে 
আরবীয়, পারসিক, আফগান পল্টন ভারতে আসিবে এবং তাহা ভারত- 
বাসীর পক্ষে বড় সখের হইবে | অনেকে এটা £ অসস্ভব ব্যাপার বলি 









১৫৪ লাগ] লজপত রাঁয়। 


মনে করিতে পারেন, কিন্ত আমি তাহা করি না । বুটিশ সাম্রাজাবাঁসীরা 
ধদি ভারতীয় সৈন্য মিশরে, পারস্তে, আরবে ও মধ্য-এসিয়ায় ব্যবহার 
করিতে পারেন, তা হইলে অন্য দেশীয় সৈন্তই বাঁ তাহারা কি জন্ত 
ভারতে ব্যবহার করিবেন না। এরূপ হইলে হিন্দুমুসলমানের সমস্তা 
আরও জঙ্কটজনক হইবে । তাহার পর ষদি বুটিশের এইরূপ রাজ্যাধিকার 
এ সকল দেশের মুসলমানগণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাহ 
হইলে সেই সেই দেশে টৈন্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা 
ইইলে ভারতের লোকবল ও ধনবল নিঃশেষিত হইবে । এই জন্যই 
এস্টিয়ার মুসলমান দেশ সকল স্বাধীন থাকে। ইহা! বাঞ্নীয়। 


সহযোগিতা-বর্জন | 

নিখিল ভারত কংগ্রেল কমিটার যে অধিবেশনে এই ম্পেশাল কংগ্রে- 
পের অধিবেশন বসান স্থির হয়, তথায় মহাত্মা গন্ধী প্রস্তাৎকরেন 
যে, তুর্ক-সন্ধি-সর্ভের ও পঞ্জাব ব্যাপার বম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে 1 
উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদকল্লে কংগ্রেস কমিটা দেশ ॥ 
সরকারের সভযোগিতা-বর্জীনের উপদেশ দিউন। মহাত্বা গন্ধী ৮ 
যোগিতা-বর্জনের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে নৃতন কাউ 
বয়কট করার কথাও আছে। নিখিল-ভারত কংগেপকমিটী তু! ই 
করেন যে, শাসন-সংস্কারসন্বন্ধে অমৃতসর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব হী হয়, 
মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব তাহার বিরোধী বলিয়া তাহাতে স্বীকার হওয়ার 
অধিকার কমিটার নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র দেশের মতামত না লইয়া 
কর্তব্য নির্ধারণ করা কমিটা ন্তায়সঙ্গত বলিয়|! মনে করেন নাই ) দেশ- 
বাসীকে মভামত দিবার আভাস দেওয়াই উচিত বলিয়া তীহাঁর! স্থির 
করেন। তাঁই সহযোগিতা-বর্জন-সংক্রীস্ত সকল কর্তবোর ভার এই 

স্পেশ্ত।ল কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা হইয়াছে! 
গ্রেন কমিটীর এ নির্ধারণের পর হইতে সহযোগিতা-বর্জন সন্ধে 







লালা লজপৎত্রায়। ১৫৫ 


দেপো 'র্বর খুব আলোচনা চলিয়াছে ; অনেকে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া 
কাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক সংবাদপত্রেও সহযৌগিতা- 
বঞ্জনের উপর মন্তবা প্রকাশ করা হইরাছে। মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বাধীনে 
সেন্ট্রাল খেলাফৎ কমিটা ইতিমধ্যেই সহষোগিতা-বজ্জন আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছেন। কতিপক্ষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীও ভোটের আধিক্যে 
সহযেগিতা-বঞ্জনের নীতিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্ত তাহারা 
এই স্পেশ্যাল কংগ্রেসের সিন্ধান্তেক অপেক্ষায় সে অনুসারে কোন কার্ষ্য 
হজ্তক্ষেপ করেন নাই । সহযোগিতা-বর্জনের সমস্তা-সমধানেব জন্ত 
সকলেই বিশেষ চিন্বত ভইরা] পড়িয়াছেন। সহবোগিতা-বর্জন সম্বন্ধে 
দেশে ছুইটি ভিন্নমতাবলম্বা কীলর হৃষ্টি হইয়াছে । ঢুই দলেই শ্রদ্ধা ও 
সম্মানভাজন নেতবর্গ আছেন। এই সকল কারণে আমি স্থির 
করিরাছি, স্পেশ্যাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে আমার নিজস্ব মতামত 
প্রথমে *কাশ না করাই কর্তবা। 
নু এত কংগ্রেসের গ্রেসিডেণ্ট তাহাদের বক্তৃতায় সমস্ত অত্যাবশ্যাক 
রা তিক সমস্যা-সম্বন্ধেই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, 
) 'আঁমি জানি? কিন্ত তখন কংগ্রেসের আলোচা সকল বিষয়েই দেশ- 
বশী প্রায় একমত থাকিতেন। আজকাল তাহাদের সেরূপ একমত 
দিনা, মে বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ বা কতক পরিমাণে 
একমস বিষয়েই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরা দেশের মুখপাত্ররূপে 
আলোচনা কারবেন, এরূপ আশু! সকলেই করিয়া থাকেন । কংগ্রেসের এ 
প্রথার মধ্যে বিশেষ যুক্তি দেখিতে,পাওয়া যায়। কংগ্রেসকে যদি জাতীয় 
মহাসভাব্মপে রাখা! হয়, তাহা হইলে তাহার প্রেসিডেণ্টদের কোঁন মত- 
বিশেষের পক্ষপাতী হওয়া উচিত নয়। প্রেসিডেন্টের বাক্তিগত মতামত 
ধাহাই কেন থাকুক না, প্রেসিডেন্ট কথনও দেশের নামে, দেশবাসী ষে 
বিষয়ে একমত নহে, সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না| 
দেশের অধিকাংশ লোঁক ফে মতের পক্ষপাতী, প্রেমিডেণ্ট যদি সেরূপ 


ডন 


১৫৬ লাল! লজপত্র়ায়। 


যতাবলহ্বী না হন, তাহ! হইলে তাহার মন্তবা প্রকাশে ভিনি স্বয়ং ও 
কংগ্রেস উভয়েই বিশেষ অন্ুবিধায় পড়িতে পারেন । যে বিষয়ে দেশবাসী 
এমনভাবে ভিন্ন যতাবলম্বী, সে বিষয়ে কংগ্রেমের সিদ্ধান্ত কিরূপ হইতে 
পারে, তাহার অন্থমান করিয়া কোন কথ। বলিবার চেষ্টা করাও প্রেসি- 
ডেণ্টের উচিত নয়। সেইজন্ত আমি বিবেচনা! করিতেছি, আমার এই 
অভিভাঁষণে দহযোগ্রিতা-বশ্দরন সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই আমার পক্ষে 
উচিত। এই মহাসভায় জাতীয় ভাব বজায় রাখিবার জন্তই আমি এই 
পন্থার অন্থসরণ করিলাম; ইহার ফলে ভবিষাতেও কংগ্রেসের জাতীয়তা 
রক্ষা সহজ ও সম্ভব হইবে। এ ব্যবস্থায় ভাবী প্রেসিডেপ্ট নির্বাচনের 
ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণতাঁর গণ্ডী অতিক্রম করিক্জেসমর্থ হইবে । এখনও আমা 
দের এই কশ্মময় রাঁজনীতিক জীবনে দিন দিন. নৃতন নূতন সমস্কার 
আবির্ভাব হইঠেছে.এবং সে বিষয়ে দেশের শ্রদ্ধা-সম্মানভাজন নেতৃবর্গের 
মধোও মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, সে সময় ধাহারা কথখনা, রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে কাজ করেন নাই, কোন বিশেষ মতের পক্ষপাত ।&োভেন, 
এমন লোককে আপনারা! আপনাদের প্রেসিডেন্ট করিতে পারিবেন । 
কাজেই বাহাতে এই সব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মতাখলম্বীদের কংগ্রেসের 
পতিত্ব করিবার সময় নিরপেক্ষ থাকা দুর ন1 হয়, সেই পন্থারউ ্ 
করা উচিত! যে সব ক্ষেত্রে দেশবাসী সম্পূর্ণ বাকু্টা ১টি 





' একমত, কেবল সেই সব বিষয়েই ভারতে জাতীয় কংগ্রেদুধ গইটটসডেন্ট 


দেশের মুখপাত্র । আশা করি, আমার এই সিদ্ধান্তে আপনাবা সম্মতি 
দিবেন, সহযোগিতা-বর্জনের বিষয়ে আমার বাক্তিগত মতামত আছে, 
কিন্তু কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিবার সময় আমি কোন যতেরই 


পক্ষপাতিত্ব করিব ন!। 
সহযোগিতা | 


যাহা হউক, এ বিষয়ে সাধারণভাবে মত প্রকাশে কোন বাধা নাই। 
সহযোগিতাঁ-বর্জন সম্বন্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে সহযোগিতা স্থন্ধে 


লালা লজপত্বার়। ১৫৭ 


কালোচনা আবশ্াক। দেশেব গবমেন্ট যদি দেশবাসীর প্রতিনিধি 
তয়েন, অথবা! দেশবাসীর স্থার্থরক্ষায় অবহিত থাকেন, তাহা হইলেই 
দেশবাসী গবষেন্টের সহযোগিতা কৰ্িতে পারেন। উহাই সহষোগিতার 
মূল ভিত্তি। ভারতে প্রথমটি তো একেবারেই নাই । দ্বিতীয়টি ভারত- 
বাসীর দূর্ভাগাক্রমে একেবারে আদর্শন না ঘটিলেও নষ্ট হইয়া যাই 
তেছে। তাহাৰ পর সরকাবের সহযঘোঁগিত! ছুই প্রকারের ; একটি 
, বাপাতামূলক আইন করিয়া ভা বর্তমান রাখিতে হয়, যেমন ট্যাক্স 
প্রদান, বাধাভামূপক প্রথায় সৈম্বদলে যোগদান প্রন্তি। অপরটি স্বেচ্ছা- 
কুত--যেমন সরকারী চাঁকরী গ্রহণ কবা, কাউন্সিলের কার্যে যোগ 
দেওয়া প্রর্ণ5! প্রথম সহষোগিতায় দেশবাসী 'অসম্মত হইলে শাস্তি ভোগ 
করিতে বাধা। ন্থিনীয় প্রকার পহষোগিতার মধ্যে প্রকাবভেদ আছে; 
হম্মধো একটি স্পণ্জূপেই দেশের মঙ্গলক্গনক। দেশবামী নিজেদের 
আর্থিব ্দশ্বে যে সঙবোগিহা করিতে অগ্রসর হয়, অনদিকে আর্থিক 
বযবস্,/ করিতে পাবিলে “তবে তাগানে অস্বীকার করিতে পারা যাঁয়। 
সম্মর্ী-মর্যাপা-লাতে বন্দে সগযোগিতাতকরা হয়, যদ্দি সরকারী সম্মান 
্ লেকের মতি পরিবর্তন হয়, তাত 'ভইলে সে সহযোগিতায় অস্বী- 
কুট পনবা যাইতে পাতে) সরকাবের কার্ষো নিযুক্ত থাকিয়া! সরকারের 
গলগল । »। তাঁদের উপর আক্রমণ করিয়া ঘে দেশসেবা করা 
যায়, তাহাঁও , .£ প্রা সহযোগিতা । 

সহযোগিতা করা বা তাহা বর্জন করাঁব ব্ষিয্ন স্থির করিতে হইলে 
[ক] উঠা বাধানামূলক কি স্বেচ্ছাকন,' [ থখ] উহাতে আর্থিক উন্নতি 
অবনতির সষ্ভাব*কিরূপ, [গ ]উহ্গতে নৈতিক কারণ কি পরিমাণ আছে 
এবং [ ঘ] নাক্রমণ এ মআম্মরক্ষার অস্ত্র্পে উহার উপযোগিতা কিরূপ-- 
এ সব বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার । 

যে সহবোগিত। নীতিবিগহিত, যাহার জন্য দেশবাসীকে বিদেশি 
ব্যুরোক্রেশীর যন্তস্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়, যাহা কেবলই বাধ্যতামূলক, 


১৫৮ লালা লজপৎ বায়। 


হাহাঁর সহিত যে সহযোগিত! দেশবাঁপীর মঙ্গলজনক, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ত 
প্রকারের । তাহার পর যে সহযোগিতার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ রহি- 
পাছে, তাহার সহিত সম্মান-শ্রদ্ধার সহযোগিভার পার্থক্য রহিয়াছে । শেষ 
কথা, সহযোগিতা-বর্জনের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের উপর সদ্য সগ্ প্রভা 
বিস্তার করা, না, দেশবাসীকে তাহাদের অদৃষ্ট নির্ধারণের কর্তৃব্যভার 
নিজেদের হণ্ডে ইতে অভ্যন্ত করান, তাহাও আঁপনাদ্দিগকে বিবেচনা 
করিতে হইবে । 
সহযোগিতা-বঙ্জনের বিষয়ে এইগুলিই প্রধান আলোচা। 


দেশের স্বার্থ। 


আমি আঁপনাদিগকে একটু সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। এ 
সময়ট] আমাদের পক্ষে যেমন, সকল দেশের পক্ষে তেমনই সমস্যা-সমা- 
কুল। অতীতের আদর্শ রা , নীতি, ধারণা, বিশ্বাস, মতি-গর্ণি: সবউ 
বদলাইয়া যাইতেছে। নৃহন প্রজানন্ত্রেব নূন প্রজাশক্তির আস 
ঘটিতেছে। সে প্র্ঞাতন্ত্রে মানুষে নান্তযে আর কোন গ্রভেদ থাকির্জচ 
ন1। মানবের সম্মান-মর্ধাদা বুদ্ধি পাইতেছে। অতএব আমাদিগকে 
মানুষের স্বার্থের বিষন্ন ভাঁল করিয়া খিবেচশা করিতে ভইবে। বাবস্থুপ 
সভার জন্য ভোট প্রানের বা অন্ধ প্রকার রাজনীতির রা বি 
চারের মে অধিকার তাহাদের আছে, তাহার বার্ন ঝবি,গপ £ওয়া 
আমাদের কর্তবা। দেশের জন্সাধাবণ এখন দেশের জন্বা অধিক পৰ্ি- 
মাণে চিন্তা করিতে শিখিরাছে। তাহাদের :সম্বন্ধে বিবেচনা কবিতেই 


হইবে। 








ডায়ার ও স্মিথকে পেনৃন প্রদান । 


যে ভাঁরতবাসিগণের স্্বীলোকদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছে, শস্য- 
ক্ষেত্র নই কর! হইয়াছে, সম্তানগণকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে, নিজের বা 


লা্সা লজপৎ রায়। পর্ণ ১৫৯ 


আত্মীয়গণের সম্মানহানি কর! হইয়াছে, বিনা কারণে কারারুদ্ধ করিয়া 
পদদলিত করা হইয়াছে, তাহাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে অত্যাচারী 
ডায়ার ও শ্বিথকে পেল্সন দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে । এই কথা মনে 
ভাবিতে গেলে কি ভাবের উদয় হয়। তাহ! আপনারা একবার ভাবির 
দেখুন। সেদিন আমি একজন পঞ্জাব সিডিলিয়ানের নিকট -স্বিথের 
নাযোল্লেথ করাতে তিনি বলিলেন ষে, এ লোকিটি পাগল । কিন্তু কেন 
যে এই পাগলকে একটি জেলা শাসনের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং 
কেনই বা ভারতের ধনভাগ্াঁর হইতে তাহাকে পেন্সন প্রদানের প্রত্তাব 
হইতেছে, তাহা মানব বুদ্ধির ছুজ্ঞে়। 

মহাঁশয়গণ ! আজ আপনারা নকলেই বোধ হয় এই কথা বিশ্বাস করি- 
বেন ফে+শিক্ষিত সম্প্রদার অপেক্ষা সাধারণ প্রজাগণই আজ ইংরাক্দ শাস্‌- 
নের উপর অধিক শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন । আমি গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া 
বলিতে না, কিন্তু ইহা স্পষ্টভাবেই বলা" আবহাক যে, সরকার যদি 
। বটে এহ হইতে দেশ রক্ষা] বরিতে উচ্ছা কপেন, তবে জনসাধারণের জন্ত 
মঙ্গ জনক স্থায়ী কোন সংস্কারসাধনঃ কারুয়া তাহাদিগকে এই অপকলঙ্ক 
স্নচিন *কারতে ভইবে।) ইঞা খুব শীঘ [ওয়াই বাগশীয়। শিক্গিত 
৭ ন্বগরণের উপর আবার অভ্তাচাপ্ কপিণে "অবস্থা আরও সশীন হইয়া 


দত "ধারণের উপর শিক্ষিত নেতৃগণের রীতিমত গুতুত্ব 
আছে , ও সতাপালের মত নেতাদিগকে নির্বাসিত করিয়া সেই 
প্রভৃত্ব নষ্ট করিবাঁর যদি চেষ্টা হয়, তাহ! হইলে তাহার ফল “বড়ই সঙ্গীন 
হইবে। 


লর্ড সিংহ, মিষ্টার শর্মা ও ডাক্তার সাগ্রুর নিয়োগ । 


লসিংহ, মিষ্টার শর্মা ও ডাক্তার সাগ্রুর নিয়োগ বেশ চমৎকারই 
হইয়াছে। এই সকল ভদ্রলোকের শুভাঘৃষ্টের জগ্ক এবং সরকারের এই 


৩ লালা লজপত র্ায়। 


সুবিবেচনার জন্ত আমি তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। অবশ্য এই 
কার্ষ্যের দ্বারা বর্তমান অসস্তোষ দূর হইবার নহে পূর্বে ইহা! হইলে 
"আমরা হয় ত আনন্দিত হইতাম, কিন্তু পঞ্জাবের দুর্ঘটনার পর ইহার 
স্বারা কোন সুফল ফলিবে না। জনসাধারণ শুধু নিয়োগে সন্তষ্ট হইবেন 
না,ভাহারা এখন যথার্থ ক্ষমতা পাইতে চাহেন। মিঃ মন্টেগু কর্তৃক তাহারা 
মনোনীত হইয়াছেন। জর্ডসিংহ ও মেসাঁস” শর্দ। ও সাপ্র বুটিশ 
অস্ত্রিসভার সেবক, তাহারা ভারতীয় জনসাধারণের সেবক নহেন। এ 
পর্যাস্ত যে প্রভূত অর্থ ইংরাঁজগণই কেবল ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে 
ভারতবাপিগণও অংশ পাইবেন দেখিয়া আমরা আনন অন্কৃতব করিতে 
পারি। তীহার! দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করিয়া দেশ-সেবায় স্থুবিধ! পাইবেন 
এবং আমরা আঁশ] করি, তাহারা দেশের লোকের মনের মতন করিয়া 
শাঁসনকার্য্য সম্পন্জ কতিবেন। এই সকল কথা সভা হইলেও আমরা 
এই কথাটি না ভাবিয়া থাকিতে পারিহেছি না যে,/পাটহারা 
ভারতের জনসাধারণের সেবক নহেন, তাহাত! দর 
প্রভূ কর্তৃক নিযুক্ত । আমরা পরকর্তৃক নিযুক্ত প্রভূ চাহি না - 
আমাদের নিজেদের নির্বাচিত ও সম্মানিত সেবক চাহি । লর্ড সিংহ 
লক্ষ টাকা বেতন পান, আর আমার বদ্ধুগণ ৮ হাজার টাকা বে 
পান, আমরা এই কথাটি ভূলিতে পারিব না যে, আআ রি ৬৭ 
শতকরা ৪০ ভাগ প্রায় যে সৈশ্াদল রক্ষার জন্য বায়িত হয-রাধ,ঠগ দল 
কেবল আমাদিগের উপর অত্তাচার করিবার জন্তই গঠিত হইয়াছে । 
আমাদের দেশের জনসাধারণ জীবনরক্ষার উপযোগী সাসান্ত খাদ্য হইতে 
বঞ্চিত, কিন্ত ডাফ্লার ও বসওয়ার্থ স্মিথের মত লোকের বেতনের জন্ত 
আমাদের প্রদত্ত অর্থ জলের মত ব্যয়িত হইতেছে। 

আপনারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হউন না কেন, আপনাদিগকে এই 
কথাটি সর্বদ| মনে রাখিতে ইইবে,__এ সময়ে দেশের শিক্ষা, সমীজ,অর্থ- 
নীতির সংস্কার করিয়া জনসাধারণের উন্নতি করিতে হইবে । আমরা 


লাল লজপত বাঁয়। ১৬১ 


সহযোগি! বর্জন করি, বা না করি,আমাদের প্রধান কার্ধা হইতেছে যে, 
জনসাঁধাধুকে উদ্বুদ্ধ করা । আমর! যে তাঁহাঁদেরই স্বার্থরক্ষা। ও উপ- 
কারের জ' কার্য করিতেছি, তাহা ধেন সাহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করে। | 


জনসাধারণের উদ্বোধন । 


ইহাতে ধুর একটি কথা মনে পড়ে । মআমবা জনসাধারণকে চাঁলিত 
করিব, ন! ব্হাদিগের দ্বারা চালিত হইব? গত ৩০শে ফেব্রুয়ারী 
আমার এখাঠ্ে উপস্থিত হওয়ার পর হইতে এই ছয়মাস ধরিয়া আমি 
আম দেপেসজনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে রভিয়াছি । আমি সহশ 
সভম্ম লোকের »্পতর্ক আদিয়াঙি, সভংর তাহাদিগকে ছেখিয়াচি এবং 
“ভাঁভাদের প্রঠিধিধিগণের সভিন গ্র্ুভাবে দেখা কঙসিয়া গ। ও হাদের 
জাতীর শাগলণ ধুভাক্ষ করিফাডি। আমাল চার আভিবক্ত শ্বফল 
দেখি 1াইভেস্ি। এআঅবস্তায় আমার মনে হয়, 'আমদা যে কাজই 
কিনা কেন, জনপাপারণে সাঙত সিলিত হইয়া তাহা করিতে 
হই শুধু জনসাধারণের অছেই চাঁপি 
তত $ জনন ধরণের মহ উপেক্ষা কনাও জেনি অন্ঠায়। অনেকে 

বেন মেঃ জনপাধারতণল মগ উতপক্ষা করিয়া স্বদভ প্রতি করা 


ত তত আমাদের পক্ষে যেমন 


টেক 
১ 


চি ৮), । আনাদের ধারণ! 'কন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্নকূপ। জনসাধারণ 
যান ওম ২ শা? আিখন তাহাদিগকে শান্ত করাই, প্রকৃত শেভার 


বাঁধ্য। লাহাব আমসর, শুজরানওযালা, বর প্রভ'ত স্থানে 
পাব নেগাগণ এই ভাঁবইী জনসাঁধা ণকে » শান্ত করিয়াছ্িলেন। দিল্লীতে 
্থাী অন্ধ!নন্দ ও চাফ-ক্রুিশনারের নেনে জনসাধারণ উন্মত্ত হইতে 
পট নাই । কোন কো সময়ে ব্যক্তিগণ» ঘত প্রতিষ্ঠিত কব। প্রয়োজন 
হইব ও সর্দসাধাংণের বধ সকলের যত ইয়া চলা উচিত । জনম- 
সাগরণের মতামত দেখিয় আমাদিগকে এখানে মত প্রতিষ্ঠা করিতে 
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হইবে। জনমাধারণকে অগ্রে যাইতে দিয়া বা তাহাদিগণে পশ্চাতে 
ফেলিয়া যাওয়া মাম/নিগের যুক্তিযুক্ত হইবে না 

ধু প্রস্তাব উত্থাপন করিকাই -আমাদের কার্ধ্য শেষ হইব না। এ 
সময়ে যাহাতে সমস্যাগুলির যথার্থ সমাধ:ন হয়, সে বিষয়েসামাদিগকে 
বিশেষ মনোগোগী হইতে হইবে) অনাচারসমূহের ফলে (অবস্থা উপ- 
সত হইয়াছে, তাহার মত অন্ঞ্া ইহার পর্ব কখনও উগস্ত হয় নাই, 
কাজে ফাজেই ভাতার সমাধান পিশেক গুরুতর হইয়া উবে । গণ" 
কষা এইতে মি অত্যাচার উতভুহ হয়ঃ তাহা ভইালে সেগণন্স্ কথনই 
ঈপ্যিত হইবে নাঁ। ১৯০৫৭ সালে প্রথম উলগ্ডে বাগ মামি হাগাই 
দেশিয়াতিলাধ | আমর! যেভাবে কার্যা আরগ্ত করি'উা ঠিক সেই 
ভাবেই শের হইবে। এই সময়ে তি হাঁগ কক়্া ত্ধীনতার সভিত 
কাঁধ্য না করিলে স্বাধীনতা লাভ করা কখনই স্ভভখ হইব না । 


পরিশিষ্ট [ 


পুস্তক প্রকাঁশিত হবার অবাবহিত পৃর্কে খবর পাঁঝয়া গেল? 
লজপৎ রায়ের সম কারীদণ্ড মকুব হইয়াছে । ১১৯ জাহুয় রী? 
পঞ্জাব বাবস্াপক মভায় পঞ্জ।ব-দরকারের পক্ষ হই সি ৃ 
পরিষদের সদস্য মাননীন্ন সার জন্‌ মেনার্ড ঘোষণা রি "১৮ লল 
পৎরাঁয় ও অন্যান্যের তি গে সশ্রম কারাদণ্ডের ৩.৭ প্র হইয়াছে, 
তাহা একেবারে মকুব কগরিয়া দেওয়া হইবে বলি সরকার স্থির করি- 
ছেন। রাজদ্রোভিজনক সভা! বন্ধের আইন অন্নারে যে সব দণ্ড দেয়া 
হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, জেসম্বন্ধেও পরুনক্ষাকৃয়া 
দ্রেখা হইবে। 






শাবক ররিউিজি। 


জাম্প 


